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হইতেছে।  কিছ্তু বাংল! ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার 
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পথ তাহাদের নিকট কব] বসার খাহার! ইংরেজি আনেন, 
স্বভাবতই তাহার! ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিহা বাংলা 
সাহিত্যও সরধাধীগ পূর্ণতা লান্ক করিতে পারিতেছে না) 


শিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগ্সাধন বান যুগের 
একটি প্রধান কতব্য। বাংল! সাহিত্যকেও এই কর্তবযাপালনে 
পরাঘুধ হইলে চলিবে নাঁ। তাই এই ছুধোগের মধ্যেও বিশ্ব- 
ভারতী এই দায়িতবগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন। 
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এই ছোটো বইধানি আপনার নামের মে মধ করছি। 
শ্রযধনাধ রেনওগ 


কার্ধকারণ-বাদ 


পাচটি মহজনোধের শক্তি ঘা অনুভূতি নিয়েই মানুষ পৃথিবীতে 
এসেছে। মোটামুটি কাজ চালিয়ে বেঁচে থাকার পক্ষে এই বোধের 
সঘলই তার যথেষ্ট! চারদিকে যা কিছু আছে তার সাধারণ খবর 
মে এই সহঙ্গবোধের ভিতর বিয়েই পায়, কিন্তু সে হল বাইরের 
খবর। ভিতরের খবর পেতে হলে শুধু বোধের শক্তিতে কুলবে 
না, জানার শীমানা বাড়ান দরকার; আবার জ্ঞানার সীমা 
বাড়াতে হলে. জে সঙ্গে বোধের সীমাও বাড়াতে হবে! এই 
সহজবোধ ছাড়া আরো একটা লঙ্গল মানুষের আছে, সে ছল 
ভার বুদ্ধি; বোধের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ নিগৃঢ ছলে তথেই জানার 
সীমানা বাড়ান যায়। বিজ্ঞান ও দর্শনের কুত্রপাত হয়েছিল 
অভীতের এক অন্ধকারময্ যুগে যখন মানুষ সবেমাত্র পশুর কোঠা 
পেরিয়ে নৃতন কতকগুলি মানগ বৈশিষ্টোর অধিকারী ছতে শুরু 
করেছিল। এই বৈশিষ্টযগুপিই তাকে, তার পৃবপুক্ুষের জীবনযাত্রা 
থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, এক অভিনব জীবনের ধারা নিরিষ্ট করে 
দিল? এপের খধো প্রধান বৈশিষ্ট্য ছুইটি-সবকিছুই বৃদ্ধি দিয়ে 
বিচার করার শ্পৃছা যার থেকে বীরে ধীরে গড়ে উঠেছে দর্শন, 
আর ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যাচাই করার আকাঙ্ষা 
যার থেকে হি হয়েছে বিজ্ঞান। 

আদিম যুগে যখন বোধ ও বৃদ্ধির যোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি তখন 
মানবের নিকট প্রকৃতি ছিল রহস্বয় ও ছটিল। ইন্জিযবোধের 


২ কাধকারণ-বাদ 


নিষি সীমা ও তার সহজ প্রক্কতি দিয়ে দেখা এই জগ্রতের 
একটা রূপ লে. নিগ্ষের মনে গড়ে ভুগতে চেষ্টা করেছে; 
প্রকৃতির যে সব ঘটনা খপাভদৃ্িতে তার. কাছে বিশৃঙ্খল বলে 
মনে হত তাদের লে আরোপ করত একটা অন্কুল বা প্রতিকূল 
অতিমানবিক শক্কির খেয়ালের উপর। প্রত্যেক ঘটনার পিছনে 
থে একটা কারণ আছে এই উপলব্ধি 'তখনও তার হয় নি। 
কিন্তু মানুষই একমাত্র জীব যে তার সহজ্জবোধকে সন্দেহ করেছে, 
প্রতিবাদ করেছে, সহঙ্গের সীমানা ছাড়াতে তার সমস্ত বুদ্ধিকে 
জাগ্রত রেখেছে। ধীরে ধীরে সেই কঠিন সাধনা সে অদুশ্যকে 
করেছে প্রতাঙ্ষ, ছুজেয়কে করেছে সহজবোধ্য ) সহঙ্জ অনুষ্ভতির 
ভিতর দিয়ে পাওয়া এই জগতের অঙ্পষ্ট পরিচয়ে, এই আভাস 
ও ইশারায় তার মন সন্থষ্ট হুল না। এই অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে 
চলল তার অভিযান| যে আবরণ তার জানার সীমানাকে 
আচ্ছন্ন করে রেখেছে বুদ্ধির আঘাতে তাকে মুক্ত করতে তার 
ব্মুগ কেটেছে; এই আক্রণ যখন সরে গেল তখন সে 
দেখতে পেল 'ঘে এই জড়-জগতের প্রত্যেকটি ঘটনা নিয়তি 
হচ্ছে কোন না কোন কারণ দিয়ে, আর একই কারণ ঠিক একই 
রকম ফল প্রদর্শন করে। জগতে কোন ঘটনাই বাইরের কোন 
অভিপ্রান্ত গ্রাণীর দ্বারা জংঘটিত হয় লা, পুর্ব মুহতোর 
কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থাই তাকে চুড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। 
আবার এই অবস্থাগুলি. নিীত হয় এদের দৃববর্তী কতকগুলি 
অবস্থা দিয়ে। এইভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় হৃষির প্রথম 
মুতে পৃথিবী যে অবসথক্ন ছিল তার পরবর্তী সমগ্র ঘটনাধলীর 
ধারা সম্পূর্ণরূপে নিখারিত হয়েছে দেই অবস্থা দিয়ে? , এফবার 


কার্যকারণ-বাগ ছু 


এই প্রাথমিক অবস্থাগুলি নির্দেশ ক়তে পারলে বলা ধায়: যে 
এক অপরিবতনীয় পথে প্রক্কতি এক নিট পরিণতির দিকে 
চলেছে। লংক্ষেপে বলা চলে, কৃিক্রিয়া শুধু জগৎনিতেই 
লীমাব্ধ হয় নি, তার ভবিষ্যৎ ইতিফালও কুনিদি্দূপে রচনা 
করে রেখে গেছে। 


বহযুগ ধরে মাছষের মনে এই ধারগ! বদ্ধমূল ছিল যে নিজের 
ইচ্ছায় সে প্রকৃতির ঘটদাবলীর ধারা পরিবতিত্ত করতে সঙ্গ । 
এই ধারণার .মূলে ভার কেন যুজি, বৈজ্ঞানিক যলনশক্তি বা 
অভিজ্ঞতা ছিল না শুধু তার সহঘ্ম, প্রবৃত্বিই তাকে এই পথে 
চালিত করেছে! কার্মকারণ-লম্বন্ধের বোধ যখন থেকে তার 
মনে প্রতিষ্ঠিত হল তখন থেকেই ঘটদাঁবলী নিয়ন্ত্রণে অতি- 
প্রারকত প্রাণীর লছায়তার কল্পনাকে সে ত্যাগ করতে, বিধা 
করল না। সপ্বদশ শতাবী, যাকে গ্যালিলিও ও নিউটনএর 
যুগ বলা চলে, ভার সব চেয়ে বড় কীতি হুল এই কার্ধ- 
কারণ-বারকে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত করা। আকাশের যে সব 
ঘটনাকে আগে ভৌতিক ঘটনা বলে মনে করা হত, দেখা 
গেল তাদের মূলে রয়েছে আলোকের ধর্ম; ধূমকেতুর আবির্ভাব 
সাভাদ্যের পতন বা৷ রাজার মৃত্যু সুচিত হয় বলে যে ধারণা 
এতকাল বমূল ছিল, প্রমাণ হুল যে ভাদের আবির্ভাৰ বা 
অন্তধ্ণনের মুলে রয়েছে মহাকধের নিয়ম ।  কার্ধকরণ-বাদে গভীর 
আস্থা ছিল বলেই নিউটন বলেছিলেন যে প্রকৃতির ঘটনাবলী দবই 
নিরঙ্্িত হচ্ছে যাজক লিয়ষে। 

বন অডবিশ্বকে একটা বিরাট যর বলে ব্যাখ্যা করার 
এক প্রবল আন্দোলনের শুত্রপাত এর থেকেই হুল) উনবিংশ 
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শতাব্দীর শেব্ভাগে এই আন্দোলনের বেগ চরম লীমায় গিয়ে 
পৌঁছল। এই সমক্ধ জামান বিজ্ঞানী হেলমূহোলত্জ প্রচার 
করলেন যে প্রান্ত বিজ্ঞানের চরম পরিণতি বলবিষ্ঠান় (1190880168) 
বিতক্ত হওয়া; লর্ড কেলতিন বলেছেন যে যার কোন খাস্রিক 
মডেল গড়ে তোলা দায় না, তা তার কাছে সমূর্ণ ছুরেধ্য। 
তখন এক্জিনিয়ার-বিজ্ঞানীর যুগ, তার মুখ্য উদ্দেস্ঠই ছিল সমস্ত 
প্রকৃতির একটা যাস্ত্রিক মডেল সথষ্টি করা। ম্যাক্সওয়েল ওয়াটারস্টন 
ও আরো অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বারবীর পবার্থকে বকজ-ধ্মী 
কল্পনা করে তার ধ্মগুলি অতি সুলরভাবে ব্যাখ্যা করেন। 
তাদের যতে এই যন্ত্র গঠিত হয়েছে অতি ক্ষুদ্র ও মস্থণ অসংখ্য 
গোলকের সমটি ছারা; কঠিনতম ইস্পাতের চেয়েও এরা কঠিন, 
বদুকের গুলির মত ক্রুত এদের গতি। বায়বের চাপ সষ্টি হয় 
এদেরই সংঘাতে । এই হ্ুত্র গোলকগুলিকে বাহন করেই বায়বের 
মধা দিয়ে শব সঞ্চালিত হ্র। তরল ও কঠিন পদার্থের ধর্ম 
এভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সারা আশাম্বরূপ সফল হলেন না; 
আলো ও মহাকর্ষের ক্ষেত্রে তাদের চেষ্! সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। 
এই অক্তাতাও তাদের দূ বিশ্বাসের মূলে আঘাত ধরল 
না, এই ধারপা তবুও তাদের বদ্ধমূল হয়ে রইল যে.বিশ্বের 
ঘটনাবলী শেষ, পরস্ত যাল্জিক লিয়যেরই অথীন। 


একথা বলা হয়েছে, বহুঘুগ ধরে মান্ছষের মনে এই ধারণা 
ছিল যে তার একটা স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তার জীবন- 
যাত্রার ধার কোন প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নয়, ইচ্ছামত 
সে. এই ধারা পরিবতিত করতে' পারে। কিন্তু কার্ণকারণ-সঙন্ধ 
যতই অুপ্রতিষ্িত হতে লাগল, প্রাকৃতিক নিরমাবলী যতই 


কার্যকারণ-বাদ 


যান্ত্রিক নিয়মের অগ্থভূতি হতে লাগল, মাুষের স্বাধীন ইচ্ছার 
অস্তিত্ব স্বীকার করা ততই কঠিন হয়ে উঠল। গ্রক্কতির "সবই 
যদি কার্ধকারণণন্ন্ধ বান থাকে তাহলে মানুষের জীবনে এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? : এইদব যুক্তি থেকেই সধদশ 
ও অষ্টাদশ শতাকীর নিয়মিক ( কার্ষকারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত ) 
লিক্ান্তের (11908018110 7%11080)8) সুত্রপাঁত হল) 
এরর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে গড়ে উঠল ভাব-দর্শন (188811900 
10001080125) | লমস্ত জড়জগৎ্, একটা বিরাটি বন্ধ, নিয়মিক 
সিদ্ধান্তের এই মুল তথ্য বিজ্ঞান সমর্থন করল, কিন্ধু ভাব-দর্শনের 
সমর্থকরা শ্রগির করলেন যে সননুশ্রক্তি (1508888) থেকেই 
সি হয়েছে জড়জগৎ। পরল্পরবিরোধী এই ছুই মতবাদ প্রায় 
এক শতাবী ধরে দান্যেরজ চিন্তাধারাকে বিভিন্ন পথে নিয়ে 
চলেছিল। 

উনবিংশ শতাবীর প্রথমভাগে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অভিনব 
আর্ষিার হল-শ্রাণশক্তির আধার যে-ভীবকোষ, জড়পনার্থের 
যত ভারও মূল উপাদান পরমাণু) প্রকৃতির যে-লৰ নিয়ম জড়ের 
পরযাণুকে নিয়গ্রিত করেছে জৈব পরমাণুও সম্ভবত. সে-সব নিয়মের 
অধীন। তখন একটা প্রশ্ন খুব বড় হয়ে দেখা দিল, যে-সব 
বিশেষ শ্রেণীর পরমাণু থেকে মানুষের দেহ ও মন্ডিষের টি তারা 
কার্ধকারণসম্্ধ যেনে চলবে না-কেন। অনেকেরই দৃঢ় ধারণ! 
হল যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে প্রাণশক্তির গ্রন্কতিও যায্্িক বলে 
প্রতিপন্ন হবে। কিন্ত এই শতাকীর শেষভাগে বিজ্ঞানের চিন্তাধারান় 
এক যুগান্তর উপস্থিত হল। পুবাবর্তাঁ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা 
চলছিল যেইদব পদার্থ নিয়ে যেগুলি মোজান্ুজি সহজবৌধের শর্তে 


কার্যকারধ-বাদ 


খরা! দেয়, কিন্ত তানের পরীক্ষা্থীন ক্ুতম বস্ত্বণাও কোটি কোটি 
অথুর সমটি।. অগুর সমষ্টি ধে-বস্তকণা! ইন্দিরবোধে ধরা দেয় তাক 
আচরণ নিঃসনোছে যা্ছিক নিয়মের অধীন, কিন্তু তা রলে একথা 
ঞোর করে বল! চলে না থে: একটিমাত্র অথুর ব্যবহারও এই নিয়মের 
গঙডিতে ছাবদ্ধ। এক. বড় জনতার সমগ্রিগত ব্যবহার ও তার 
শ্রত্যেকচি দোকের হত ব্যবছারে যেমন বিগুল পার্থক্য রয়েছে, 
তেমনি বন্তকণায় দববীধা অণু ও তার প্রত্যেকটি অপুর আলাদা, 
ব্যবহারেও ভেব থাকা অসস্তব লয়। উনবিংশ শতাব্বীর 
শেষভাগে সর্বপ্রথম অথুং পরমাণু ও ইলেকট্রনের স্বতস্ব আচরণ 
পরীক্ষা করার পদ্ধতি জান! গেল, সর্গে সঙ্গে এ তখাও আবিষ্কার 
হলযে কতকগুলি ব্যাপারে, বিশেষ করে তেজ ও মহাকর্ষের 
ক্ষেত্রে, কোন যাল্তিক ব্যাখ্যা মন্তবঞ্নয়। এমন যন তৈরি করা 
অসম্ভব যার সাহায্যে আলো ও মহাকর্ষ স্থষ্ট ঝরা যায়। 


কণিকাবাদ বা! কোয়াণ্টাম থিয়োরির উথান ও 
নিয়তিবাদের (09150151972) পতন 


১৯৮৯৯ তীন্টা্ধে জাযণন বিজ্ঞালী খ্যাক্স প্রাঙ্ক, পদার্থ ও বিকিরশের 
সান্যস্থিতি (80051700005 1096900 1866৩: 800 785818507 ) 
পরীক্ষ! থেকে প্রমাণ করলেন যে তেরবিকিরণপপ্রক্রিয়া ধারাবাছিক 
নয় (856095005008), অভিক্ুত্ বিচ্ছিন্ন যাত্রায় ( 41502565 201 ) 
পদার্থের তেজ শোণ ও বিকিরণ ক্রিয়া ঘটে থাকে । এরই নাষ 
দেওয়! ছল কণিকাবাদ বা কোয়াণ্টায থিয়োরি| কার্ঁকারণ-বাদকে 
মৃলভিত্তি করে যে-বিজঞান অনেকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, প্ান্মের 
এই নূতন মত্তবাদ তার মূলে আঘাত করল। উনবিংশ শতাী 


কার্দকারণপ্বাদ 


পর্যন্ত বিজান নিঃসন্দেছে মেনে নিয়েছিঙগ থে কার্ধকারণের মিরবঙ্ছি্ 
বারাতেই প্রকৃতির পধ একেবারে নিচ, কালের যাত্রায় আদি থেকে 
অস্ত পর্যন্ত এই অপরিবত'নীয় পথই প্রকুতির একমাত্র পথ। কিন্ত 
এই অভিনব পরীক্ষার ধারা বেয়ে যে-নব্যধিজ্ঞানের সুচনা ছল তাতে 
সব ক্ষেত্রে কার্ধকারপনদব্ধ নিণণ্ করা অসস্ভব হয়ে দীড়াল, বিশেষ 
করে পরমাগুও আলোর আচরণে এই নিয়মের পর্ণ ব্যতিক্রম দেখা 
গেল। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার । 

পদার্থমাত্রই অতি স্ত্র অদৃহয অগুকণার সযঠি। এই অপুকে ভাগ 
করে আরো ছোট কণা পাওয়া গেছে, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে 
পরমাধু। ইতরোপীক়্ তাধায় বলে “ম্যাটিম” | এই জ্যাম নামধারীরাই 
ভগতে অনেক নিন পর্যন্ত খ্যাতি লাভ করেছিল পদার্থের হ্ু্রতম মূল 
অংশ বলে, কিন্ত এই স্বাতস্ত্োর গৌরব তাঁরা বেশি দিন রাখতে পারলে 
না। পরীক্ষায় ভাদেরও. সুশ্মতর ভাগ বেরিয়ে পড়ল, দেখা গেল 
পরমাখুর এই সুষমার অংশগুপি বৈচ্যাতকণা | এদের নাম দেওয়া হল 
ইলেকট্রন, এর! অতিঙ্্ নিগেটিভ বৈছ্যতকণা। এদের বিপরীতধর্মী 
বৈদযুতকপাও বিজ্ঞানীর তীক্ষ্টি এড়িয়ে বেশি দিন আত্মগোপন করতে 
পারলে না) তাদের নাম হল প্রোটন, তারা পজিটিভ বৈহ্যুতকণা। 
ইলেকইন অত্যন্ত হালকা, কিন্তু প্রোটন তার চেয়ে প্রায় ২*** গুণ 
ভারি। এই বিপরীতধর্মী বৈছ্যাতকণাগুলির বৈছ্যাতের পরিমাণ একেবারে 
সমান, তাই সাধারণ অবস্থায় গ্রোটন-ইলেকটুনে জোড়-বাধা পরমাগুর 
আচরণ বৈদ্যাতহীন কণার যত; প্রোটনের পিটিত বৈদ্থাতের প্রভাব 
ইলেকটুনের সমমান্তার নিগেটভ বৈদাতের' প্রভাবে লুপ্ত হয়ে যায় । 
প্রাচীন বিজ্ঞানের কার্যকারণসধন্ধ স্বীকার করলে নির্দ্ট আয়তন 
নিয়ে পরমাধু কখনও টিকে থাকতে পারে না, ভারি প্রোটিনের আকর্ষণে 


৮ কার্মকারণ-বাদ 


হয় ইলেকটুন তার গায়ে গিয়ে পড়বে, জার তা না হলে ইলেকটানের 
বত অস্তিত্ব বজায় রাখতে ছলে: তাকে গতিশীল হতে হবে। অর্থাৎ 
কোন শির প্রভাব ছাড়াই ভার মধ্যে অবিরাম গৃতি স্গরিত হবে 
শক্তি ছাড়া গতি, কারণ ছাড়া কার্ধ, এ তথা বিঞ্ঞান স্বীকার করে না। 
দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র পরমাণুর টিকে থাকার ব্যাপারটাই এ ক্ষেত্রে 
কার্কারণসনবদ্ধের গ্রতিকুল, শস্তত পরমাথুর আত্যন্তরিক ব্বস্থায় এই 
নিয়ম অচল । 

ইংরেজ বিজ্ঞানী রাঁদারফোর্ডএর পরীক্ষায় স্থির হল ওজনের 
খুরুতবে প্রোটন তার আসন প্রতিষ্ঠা করেছে পরমাণুর কেন্দ্রে, আর তাঁকে 
ঘিরে ঘুরছে ইলেকট্রনের দল। কোপেন্ছেগেন্এর অধ্যাপক নীল বোর 
পরমাধুর অভ্যস্তরের ইলেকট্রন-প্রোটনের সামাস্থিতি ও আচরণ 
অনুধাবন করতে গিয়ে সিদ্ধান্ত করলেন যে গ্রোটনকে কেন্দ্র করে 
বুততপথে ইকেকট্রন ভার চারদিকে ঘুরছে। প্রকাশলোকে দেখতে 
পাই সৌরজগতের মাঝখানে আছে হুর্য আর তাঁর চারদিকে পাক 
খেতে খেতে ঘুরছে গ্র্কের দল। তেমনি অগ্রাকাঁশলোকের অস্তবে, 
পরমাণুর কেন্্রে। রয়েছে এক বা একাধিক প্রোটন আর ভাকে বা 
তাঁদের মাঝে হেখে গ্যক খেতে খেতে অন্ত ফতগতিতে ঘুরছে 
ইলেকটন বা ইলেকট্টনের দল। একটি প্রোটন শুধু একটিমাত্র 
ইলেকইনকে শামনে রাখে ; পরমাণুর কেন্ত্রে প্োটনের সংখা যে- 
পরিমাণ ঠিক সেই পরিষাণ ইলেকট্‌ নকে তাঁরা আয়ত্তে রাখে । অনেকটা 
লৌরজগছের ছে গড়া বলে পরমাণুকে বলতে পারি অপুতম জগৎ 
শত্যেকটি গ্রহ এক একটি দিরিষ্ট বক্ষপথে সু্প্রদক্ষিণ করে, কিন্ত 
ইলেকটনের প্রক্ষিশ-পথ একটি নয়, একাধিক। বাইরের কোন শন্ধির 
তাড়নায় ইপেকটন এক কক্ষপথ থেকে ভন্ত কক্ষপথে স্থান পরিবত' 
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করে, আবার ফিরে আসে নির্দিষ্ট কক্ষে। কেক্জ্র থেকে এই কক্ষগুলির 
ুরদ্ নির্িষ্ট, বাইরের পথ থেকে নে হঠাৎ, দেখা দেয় ভিতরের পথে 
তেজশোবণ করে ইলেকটুন ভিতরের কক্ষ থেকে বাইরের কক্ষে 
লাফিয়ে ধায়এই লাফের মাত নির্ভর করে শোষিত তেঙ্জের পরিমাণের 
উপর; ইলেকট্রন তখনই তেজ বিকীর্ণ করে খন সে বাইরের কক্ষ থেকে 
ভিতরের কক্ষে ফিরে আসে । এই বিকীর্ণ তেজকেই আমরা পাই খালো 
রূপে। বক্ষচ্যুত ইলেকট,নের লাঁফের মাত্রার উপর নির্ভর করে 
আলোর বউ; বেগনী. থেকে আরম্ভ করে লাল পর্নস্ত ষে-মাতট! রঙ 
আমর! দেখতে পাই সেগুলি ইলেকট্‌ নমুক্ত তে ছাড়া আর কিছুই 
নয়, তেের মাত্রাভেদে অচুভূতিতে জন্মায় রঙের তেদ। ইলেকটু;নের 
লাফের মাত্রা খুব বেশি হলে তাঁর থেকে পাওয়া বাঁ বেগনী-পারের 
আলো (াল্ট্াভাগোলেট লাইট) আর খুব কম হলে পাই লাল-উল্জানী 
আলো (ইনফারেড লাইট) দৃষ্টির বোধে এরা কেউ ধরা দেয় না । ইলেক- 
ইন যতক্ষণ একই কক্ষে চলতে থাকে ততক্ষণ তার তেজ বিকিরণ বন্ধ। 
লে যদি একটানা বৃত্তপথে চলতে থাকে তাছলে ম্যাক্সমওয়েলএর বিছ্বাৎ- 
গতিবিষ্থা (19০৮:০-৫55820108) অনুসারে তার শি হাল হয়ে 
ক্রমশ চক্রপথ খাটো করে লে কেক্জুবস্কর উপরে গিয়ে পড়বে) 
পরমাণুর স্বতন্ত্র অন্তিত্ব লোপ হয়ে যাবে। কিন্ত পরমাণু তো টিকে 
রয়েছে! বোর অহ্থমান করেন কেনের গৰ চেঞ্জ কাছের যে-গথ 
কোন ইলেকট্রন ত| পেরিয়ে যেতে পারে না, ইলেকট্রন বাইরের পথ 
থেকে হঠাৎ ভিতরের পথে দেখা দেয়। কেন ও কখন যে ইলেকট্রন 
হঠাৎ বাইরের কক্ষ থেকে ভিতরের কক্ষে দেখা দেয়, ফেনই ৰা একই 
কক্ষে চলতে থাকলে তে বিকিরণ করে না, ভার কোন বীধা লিয়ম বা 
কারণ খানে পাওয়া যায়না; তার এই অদ্ভুত আচরণ কার্বকারপ 
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সম্বন্ধে অতীত । এই নতটা ধরে নেওয়া একটা মত, এটা মেনে 
নিলে তবেই বুঝা! যায় পরঘাধু কেন টিকে আছে, বন্তপগ্রৎ কেন 
বিশু হয়ে বায় নি। 
বিকিরণের ক্ষেঞ্জেও কার্থকারণসহদ্ধের ব্যতিক্রম অত্যন্ত হুষ্পষ্ট 
হয়ে দেখা দিল। এই নিরষের অধীন হলে যে নির্দিষ্ট পরিণতি 
অবশথ্তাবী, পরীক্ষায় তা পাওয়া গেল না। একটা সহছ উদাহরণ দিলে 
হয়ত কথাটা! পরিকর হবে। যনে করা যাক কতকগুলি ইন্পাত্বের 
ব্লকে একটি ইম্পাঁতের মেঝেতে গড়িয়ে চালিয়ে দেওয়া হল। 
ছুটি বলে যদি পরস্পর সংঘাত হয় তাহলে তাঁদের প্রত্যেকটিরই গতি- 
বেগ ও গতির দিকের পরিবতণন হবে, কিন্তু এই সংঘাতে তাদের 
সম্মিলিত গতিশক্তির (6০081 ৪০6:৪5) কোন পরিবত্ন ঘটবে ন!। 
হাওয়ার রোধশক্কি ও মেঝের দর্ষণ্জনিত রোধশক্তির প্রভাবে ধীরে 
ধীরে বল ছুটির গতিশক্তি হাস হতে থাকবে, কিছুকাল পরে এই 
শক্তির স্ল নিঃশেষ হলে তারা যেঝের উপর নিশ্চল হয়ে দীড়াবে। 
বাইরে থেকে মনে হবে তাদের গতিশি বিনষ্ট হয়েছে, কিন্ত আঁসলে 
এই গতিশভির বেশির ভাগই রপানর়িত হয়েছে ভাপশক্তিতে । 
বলবিস্তার সাহায্যে ছিগেব কষে দেখান যায় থে এই ব্যাপার ঘটতে 
বাধা, বনখুলির সম্মিলিত গত্তিশক্জির অতি লামান্ত অংশ ছাড়া বাকি 
সবটাই রূপান্তরিত হবে তাপশকিতে । এই অন্টেই কার্যকারণ-নিয়মে 
বাধ! বিজ্ঞানে কোন যস্ত্েরে অবিরাম গতির স্থান নেই। ঠিক এই 
ব্যাপারই বায়বের অথু সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কারণ বায়ব্র মধ্যে তার 
অপুগুলি সর্ধনা চঞ্চল হয়ে ছুটাছুটি করছে, অবিরত দ্বাদের পরস্পরের 
ঘা ঘটছে ) কাজেই গতিশক্তি ক্রমশ ভান হয়ে অপুস্তলির একেবারে 
নিশ্চল অবস্থায় _আলার. কথা। কিন্তু বাস্তৰে দেখতে পাই তাদের 
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গতিশক্তির এতটুকু ক্ষয় হয় ন1।.. দেখা যাচ্ছে. বা়বের অধুর আচরণ 
বলবিষ্তার নিয়মের অধীন নয়। ইশ্পাতের গোলক ও বায়বের অপু. 
ছুই বন্তকণা, কিন্ধু "তাঁদের ব্যবহার. এতটা পৃথর হল কি করে। 
এর সহ জবাব এই-যে-নিয়ষে উত্রিয়গ্রাহা বস্তকণ! বাধা, লহজবোধের 
অতীত যে অণু ও পরমাণু তার! ঠিক সেই নিয়মের অধীন নয়। 

বিংশ শতাব্দীর প্রারস্ভে এক নূতন বিজ্ঞানের হুচনা হল $ 
পরযাপবিক জগতে যে-লৰ ঘটনা ঘটছে এই বিজ্ঞানের একমাত্র উদ্বস্ত 
হল তাদের. এক নূতন ধারার মুসঙবদ্ধ করা । জড়জগতের ফে 
ঘটনাবলী কার্কারণের নিয়মে হুনির্নি্ট করতে প্রবল বাধাবিম্ন উপস্থিত 
হয়েছিল, এই বিজ্ঞান এক অভিনব পদ্ধতিতে সে-দব বাধাবিপ্ত দূর 
করতে সচেষ্ট হল। নৃত্তন বিজ্ঞানের বিদ্তত ক্ষেত্রের উপ্ন দৃ্িপাত 
করলে তিনটি নিরিষ্ট তথ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। প্রথমত 
। দেখতে পাই ১৮৯৯ খীন্টাঝে প্রাঙ্কএর আলোচনা; বিকিরণের ক্ষেত্রে 
যে-সব ঘটনাকে পূ্বকর্তী বলবিস্তার নিয়ম হুক করতে পারে নি, সেই 
নিয়মাবলীর পরিবত'ন এবং কেন যে পদার্থের শক্তি সন্পূরণরূপে তেনে 
পান্তরিত হয় না তার কারণ নির্দেশ করাই গ্লান্ধএর আলোচনার 
উদ্দেস্ঠ। দেশা গেল এই পরিধতন সাধারণ সংস্কার নয়, আমূল 
পরিবতন; হয় প্রক্কৃতির ঘটনাবলীর অবিচ্ছিন্ন ধারা (00260001), 
নাহঙ্গ কার্মকারণসম্বনক, না হয় ঘটনাবলীকে দেশকাঁলের পরিসীমার, 
পরিবত নি্ূপে নির্দেশ কার পদ্ধতি যে-কোন একটিকে বাতিল করে 
দিতে ছবে।. বন্তত প্রাঙ্মএর পরীক্ষা থেকে যনে হয় যে প্রাকৃতিক 
ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে ;: চুড়ান্ত বিশ্লেষণে 
হয়তো প্রযাণ হবে যে বিবপ্রকৃতিতে পরিবর্তনের ধারা দেশকালে 
আবদ্ধ অবিয়াষ গভির সাহায্যে নির্দেশ করা চলবে না। 
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প্রাচীন বিজ্ঞানের মতে বিশ্বহুহির মূল উপাদান ছল জড়পদার্খ ও 
ভ্জ, জড়পরার্থ পরমাণুর - লম্টি আর তেজ তরঙ্গসমন্টী।. কিন্তু 
্াঙ্কএর যতে তে অতি ক্ষুদ্র তে্রকণার “লয়, পরমাণু যখন 
তেজ বিকিরণ করে বা শোষণ করে তখন এই তেঞ্জকণা পূর্ণ মংখ্যায় 
নির্গত হয় ব। শোধিত হয়। ১৯০৫ খীণ্টান্ে আইন্ট্াইন সিদ্ধান্ত করেন 
যে গ্রত্যেকটি তেজকণা এক একটি অবিভাজ্য একক, দেশকালের নীমায় 
"আবদ্ধ তাঁর গ্ভি; এই অবিভ্াঙ্গা তেজ্কণাকে তিনি “আলো-তীর” 
(0988৮80০%) নামে অভিছ্িত করেন । অনেক বিজ্ঞানীই এখন 
একে “ফোটন' বলে থাকেন। আইন্স্টাইনএর সিদ্ধান্ত মেনে নিলে 
-তেক্বিকিরণকে ফোটনের বর্ষণ (830৩1) বন্ধে মনে করা যেতে 
পারে। তেজ যখন কোন বস্পদার্থের উপর পড়ে তখন এই তেজের 
ফোটনগুলি আলোর তীরের মত আঘাত করে তার বন্তকণাকে, 
একটি মাত্র ফোটনের সঙ্গে একটিমাত্র ইলেক্ট্রনের সংঘাত হয়। যে 
আকর্ষণের শক্তিতে ইলেকট্রন পরমাণুতে বাঁধা আঘাতকারী ফোটনের 
'শক্তি তাকে অতিক্রম করলে ইলেকট্রন পরমাণু থেকে বিচ্ছির হয়। 
পরীক্ষায় জানা গেছে যে আপতিত আলোর তীব্রতা হাস করে পরমাথু- 
থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন করা একেবারে বন্ধ করা যায় না, অর্থাৎ 
ইলেকটুন বিচ্ছি্ন করার ব্যাপারটা আলোর ত্ীবরতার উপর নির্ভর করে 
না, ফোটনের ভেলযাত্রার উপর নির্ভর করে। আলোর তীব্রতা 
বাড়ালে কমালে মুক্ত ইলেকউনের সংখ্যা যথাক্রমে বাড়ে ও কমে। 
এই পরীক্ষার ফল আইনৃন্টাইনএর সিদ্ধান্তের অনুকূল । মুক্ত ইলেকট্রন 
অর্থাৎ, যে ইলেকট্রন, পরমাণুর লঙ্গে যুক্ত নয় তা কধনও কোন 
'ফোটনকে আত্মসাৎ্থ করতে পারে না, ফলে দুটি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক 
(99:0০9518800) গোলকের যত ফোটন-ইলেকট্রনে একটা লংঘাত 
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হয় এই লংখাতে তাদের গতিয় দিক শুধু পরিবতিত হয) ১৯২৫ 
শষ্টাবে কম্পটন্‌ ও সহিমন ফোটন্-ইলেকট্রন সংঘাতের পূর্বে ও পরে 
ইলেকট্রনের পথের আলোকচিজ্ঞ গ্রহণ করে প্রমাণ করলেন যে 
আইনক্টাইল-বরিত ফোটন। কণিকাবাদ ছারা দিধর্দরিত তোন্তা ও 
ভরবেগের অধিকারী ॥ 

নূতন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় তথ্য হুল “তেজফ্রিয় পদার্থের 
ভাঙবার মূল লিপলমণ ( [00880992681 [১০ 0 058380-501176 
101810055788100)। এই নিমম রাঁদারফোর্ড ও লি নিধ্ণরি্ত করেন 
১৯০৩ শ্রীটাবে। প্া্ব-এর কণিকাবাদ থেকে তেজক্রিয়তার নিয়ম উত্তৃত 
হয নি, এদের পরম্পর স্ন্ধ নির্দেশ করেন আইনস্টাইন আরও 
চোদ্দ নর পরে। ১৮৯৮ খ্ীষ্টা্ে বেকরেল এবং মাদাম ও পিয়ার 
কুরি অস্থাভাবিক গুধসম্পন্ন কতকগুলি যৌলিক পদার্থ আবিষ্কার 
করেন (ঢা, িরজহত। [ওত ইত্যাদি)! তখন- 
কার দিনে বিজ্ঞানীদের ঘকলের চেয়ে চমক লাগল এই পদার্থ- 
গুলির অস্ত স্বভাব দেখে। এরা. নিজেদের মধ্যে থেকে ছ্যোতিছণা 
বিকিরণ করে মিজেদের নান! যৌলিক পনার্থে রূপান্তরিত করতে করতে 
অবশেষে মীসেতে এলে ঠেকে ) এক মৌলিক .পার্থ থেকে যে অন্ত 
মৌলিক পদাথের সৃতি হতে পারে তা এই সর্বপ্রথম বানা গেল। 

তেজন্তির পদার্থে গরযাগুর গঠনরীতি পরীক্ষায় জালা গেছে যে 
সাধারণ, গরনার্থের পরমাণুর মত তাদেরও অভ্যন্তরে রয়েছে এক 
কেন্ুবস্ত আর তারই চারদিকে বৃত্তপথে ঘুরছে ইলেকট্রনের দপ। এই 
কেন্তরবন্ততে প্রোটন-ছ্যাইন জাতীয় নানাবিধ মূলকণা সংঘবদ্ধ হযে 
আছে। হান পরমাগুরই একটি বৈছযুতহীন মুলকণা, প্রোটন থেকে 
সামান্ত একটু ভারি। পরয়াথুতে জুড়ি মিলেছে যে প্রোটিন-ইবেকই, 
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তাদের ধর্ম সম্পূর্ণ বিপরীত। লমধর্মী বৈছ্ঢতদলের মধ্যে একটা 
শ্বভাবগন বিরদ্ধাতা আছে অর্থাৎ প্রোটন প্রোটনকে এবং ইলেকট্রন 
ইলেকট্রনকে এড়িয়ে চলে) এদের টানটা বিপরীত পক্ষের দিকে। 
এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ছুই বা ততোধিক প্রোটন, পরমাণুর বাইরে 
যাদের চিরবিকদ্ধতা, কেনের মধ্যে তারা কেমন করে, কোন্‌ 
শ্জির প্রতাবে এই বিরোধ মিটিয়ে পরমাণুর শান্তিরক্ষা করছে! 
অনেকে অন্যান করেন যে অত্যথিক কাছাকাছি এলে প্রোটনের দল 
পরপর দ্বন্ মিটিয়ে প্রবলতর এক আকর্ষণের টানে বীধা পড়ে। যে- 
সব পরমাণু হালকা ভাঁদের কেন্র্থতে এদের মৈত্রী অটুট, কিন্তু 
অত্যন্ত ভারি যারা যাদের কেন্জ্ে প্রোটন-্থাট্রনের ভিড় জমেছে বেশি, 
বেন ইউরেনিরম, রেডিকম বা থোরিয়ম। তাঁদের ভিতর এক 
ছুণিবার গ্রবয়কাড চলেছে। তারই আঘাতে এদের মূল সগ্বল ছিটকে 
পড়তে পড়তে হালকা হয়ে এরা এক থেকে অ্ন্ূপ ধরছে; এরা সব 
বহরূপীর দল। একটা কথা মনে রাখতে হবে, পরমাণুর কেন্ন্ত 
যতক্ষণ অটুট থাকে ততক্ষণ ছু-চারটে ইলেকট্রন বাইরের গণ্ডি থেকে 
লোকসান হলে তার মোটি বৈছাতের পরিমাণে কিছু কমতি গড়তে 
পারে, কিন্তু জাত বদলে.বাওয়ার মত অপঘাত তাঁতে ঘটে না। কোন 
রকমে কেন্ত্রস্ততে ভাঙ্ছুর আরম্ভ হলে তখনই তার বপাস্তর হয় অস্ত 
যৌলিক পদার্থে | 

সবচেয়ে ভারি পরমাণু হচ্ছে ইউরেনিয়ম ধাতুর 7 জী কেহ 
বস্তুতে আছে ৯২টা প্রোটন ও ১৪ঙ্টা স্থান। এই প্রোটন-ছাইন 
সংঘের ব্যবস্থানে 'এমন একটা কিছু ঘটে যার ফলে এর ভিতর থেকে 
কমাগত জ্যোতিফণা নির্ন্ হতে থাকে। কেন্দ্রের ভার কিছ কমলে 
সে রূপ নেয় রেডিয্নমে, আরো! কমলে হয় পলোনিয়ম, অবশেষে ঠেকে 
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বীলেতে এসে): এই মোকসানের পরেও লীমের কেন্্রবস্ততে বাকি 
থাকে ৮২টা প্রোটন ও ১২৫) হান । আঞও জানা যায় নি কী করে 
হঠাং কেন্দ্র প্রোটন-্ান সংঘের বাযবস্থানে একটা করত পরিবততনি 
ঘটে ও অঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে কেন্জবস্ত থেকে বাইরে প্রশ্থিগধ হয় 
জ্যোতিফণা। এই গ্যোতিষণা! তিন জাতের--আল্ফা-কণাঁ («- 
08:8099 ), বিটাকণা (9-0810158) ও গামারশি (2৪ )| 
আনৃফা-কণা পঞ্ছিটিত বৈছ্যুতাশ্রিত ছিলিয়ম গ্যাসের পরমাণু, বিটাকণা 
ইলেকইন, বিষম দ্রুত ভার বেগ? আর গাষারশ্রি, সে পরমাণু বা 
অতিপরমাণু নয়, প্রবল শক্তিশালী বিকিরণ, রা্টগেন রশ্মির (03০06800 
13839) মতই স্থলবন্তকে ভেদ করে যেতে পারে। কেন্ুবস্তর বিস্ফোরণে 
যে হারে (869) জ্যোতিষ্কণা নির্গত হয় তা. সকল অবস্থাতেই লমান, 
পরীক্ষাগাবের উদ্বতম ও নিন্নতম কোন ভাপমাত্রাতেই এর এতটুকু 
ব্যতিক্রম হতে দেখা যায নি। এক গ্র্যামের হাজার ভাগের এক ভাগ 
রেডিয়ম থেকে প্রতি নেকেও্ডে ৫০ কোটি পরযাণু ভাঙে, আর প্রত্যেকটি 
পরমাণু থেকেই তাঁর বিশিষ্ট ছ্রোতিদণা নির্গত হয়। যতগুলি পরমাণু 
ভাঙে তাদের সংখ্যা পরিবতন করতে পারে বা যে-সব জ্যোতিদ্ধণা 
প্রক্ষিপত হয় তাদের ধার! বদলাতে পারে আজও এমন কোন প্রক্রিয়া 
নির্ধারিত হয়নি। এই বিস্ফোরণ শ্বতোবৃত্ত (902889005)7 
পরমাণুর অত্যন্তরে এর যূল নিছিত, বাইরের কোন অবস্থাই এর 
মাত্রা ও রূপ এতটুকু পরিবতি করতে পারে না। এই হল ত্েজক্কিয় 
পদার্থের স্বতোবিদ্দোরণের মূল তথা। 

এখন স্বভাবত এই প্রশ্ন উঠতে পারে কোন্‌ পরমাধুর প্রথম ভাবার 
শালা আর এই বিস্ফোরণের মূল-কারণ কি। এসব পরমাণুর বত মান, 
অতীত ও পারিপার্শিক অবস্থা এই তিনটির কোনটির উপরেই যদ 
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এদের ভাখ্তার কারণ নির্ভর করত তাহলে এসব অবস্থার পরিবত ন- 
সাধনে এই বিস্ফোরণের হারও বদলান যেত) কিন্তু পরীক্ষায় প্রমাণ 
হয়েছে তেজক্রিয়তার হার একেবারে লমান। ভারি মৌলিক পরার্ধের 
বিস্ফোরণে যে-নূতন রেডি়ম পরমাণুর হি হর তার ভাঙার হারও 
লক্ষ লক্ষ বছরের পুরানো রেডিযুম. পরমাণুর ভাঙার হারে এতটুকু 
ভেদ নেই। বসে প্রবীণ বলে কোন পরমাণু লোপ পাবে আর নবীন 
বলে লে বেঁচে থাকবে এমন কোন নিদর্শন তেতস্তিয়াতে নেই । লামনে 
ছাড় করিয়ে একদল সৈল্টের উপর বেপরোয়া গুলি চালালে যে অবস্থা 
ঘটবে পরঘাণুর  বিপ্কোরণের অবস্থাও অনেকটা দেই রকম, নবীন 
গ্রবীণে দমপর্যায়ে দাড়িয়ে এ যেন ভাগ্যপরীক্ষার খেঘা ; গুলির আঘাভে 
কখন কার জীবনের পরিসমাপ্তি হবে কেউ জানে না, বয়সের বিবেচনার 
কোন প্রশ্নই এক্ষেতে 'ঘঠে না। বিজ্ঞানে ভাগাপরীক্ষার স্থান নেই, 
কিন্তু তেজস্তিয়তা ব্াপারের কোন কারণ আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি 
বলে পরমাণুর বিশ্ফোরণকে এক অরষ্ট কারণের (8866) হাতে ছেড়ে 
দিয়ে বলতে হয়, সেই পরমাণুই ভাঙে অনৃষ্টকারণের ভাড়নার যে ভাঙার 
, শীযানায় এসে পৌছে। 

নূতন বিজ্ঞানের তৃতীয় তথ্য প্রচার করলেন আইন্স্টাইন ১৯১৭ 
রষ্টা্ে পরষাগুর স্বতোবিস্ফোরণের ঘটনাকে তিনি পরযা্গএর 
কণিকাবাদের সঙ্গে ঘুক্ত করেদ | এই অভিনব তথ্য যে বিজ্ঞানের 
মিরতিবাদের যুলে কী পরিমাণ আঘাত করেছে তা একটা সহঙ্র 
ষ্টা্ত দিয়ে আলোচনা করা যাঁক। বিলিবাতির সরু তারের ভিতর 
দিয়ে বিছ্ুত্শক্তি পরিচালিত করলে তারটা অতিমাত্রায় গরয ইয়ে 
উঠে আলো ছড়িয়ে দেয়। এয মোটামুটি কারণ এই যে ভাইনামো 
(টা) থেকে এই সরু তার বিদ্যুত গ্রহদ করে ভাপ ও 
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আলো! রূগে তা ছড়িয়ে দ্যে। তারের মধ্যে কোটি কোটি পরমাণুর 
ইলেকইন আপন শাপন কক্ষপথে ঘুরছে, গ্রতি মুছতে” বহ ইলেকট্রন 
হটাৎ লাফিয়ে কক্ষবদল করছে; এই গ্রজিয়ায় কখনও তারা তেজ 
বিকীর্ন করছে, কখনও, বা! তেজ শোষণ করছে।.. হিসেব কষে 
আইন্স্টাইন দেখলেন তেজ ও উত্তাপের তাড়নায় যতগুলি ইলেকট্রন 
কক্ষঢাত হয় তারা যে-ডেঙ্জ যুক্ত করে দেয় তার পরিযাঁণ বিজলিবাতির 
সমগ্র তেজের পরিমাণের চেয়ে কম! এই তেদ দেখে তিনি স্থির 
করলেন ঘে পরমাণু, থেকে অন্য কোন উপায়ে আরও তেজ বিকীর্ঘ 
হচ্ছে, অর্থাৎ তেজ ও উত্তাপের ভাঁড়না ছাড়া আপনা থেকেই কোন 
ফোন ইলেকটন কক্ষ তাগ করছে, রেডিয়ম পরমাণুর শ্বভোবিন্ফোরণের 
মতই এসব ইলেকট্রনের ব্যবহার। লাঁধারণ নিজলিবাতির আলো 
থেকে আইনস্টাইন ফে-অসাধারণ তথ্যের সন্ধান পেলেন তাতে 
বিজ্ঞানে নিয়তিবাদের পূর্ণ অবসান ঘটল। 

তেছক্তিয়তা বা আপনা থেকে ইলেকট্রনের কক্ষতাগ এই ছুই 
ব্যাপারের হুল প্রকৃতির খানিকটা ধারণা যনে আনা সম্ভব হয় যদি 
পরযাধুকে আমরা এমন চারজন তাস খেলোয়াড়ের সঙ্গে তুলনা! করি 
যারা প্রত্যেকেই একর! তেরখান। তাস ছাতে পেলেই লঙ্গে সঙ্গে 
খেলা বন্ধ করবেন। ঢারজনে মিলে গঠন করা এরূপ কোটি 
কোটি দল যে ঘরে খেলতে বনেছে তাঁকে খানিকটা তের্জসি় 
পদার্থ বলে ধরে নেওয়া যাক। প্রত্যেকবার দলের মধ্যে তাস 
ভাগ করে দেবার শাগে ভালগুজিকে ষদি ভালো করে ওলটপালট 
করে দেওয়া যায তাহলে একরঙা তাস পেয়ে যতগুলি দল খেলা 
বন্ধ করবে তাদের সংখ্যার বৃদ্ধি হবে ঠিক তেজস্িযতার যূল নিয়ম 


অনুমারে ! তাগুলিকে খুর ভাগে! করে ওলটপালট করে: দিলে 
খ 


৯৮ নব বিজ্ঞানের অনির্ট্াবাধ 


কালমান্জা ও অভীতের উপর খেলাতারার ব্যাপারটা মোটেই 
নির্ভর করবে না, কারণ তাল দিশিয়ে দেওয়াতে প্রতোকবারই নুতন 
অবস্থার উত্তৰ হবে। তাই যে হারে খেলোয়াড় দলের হাম হবে তা 
অপরিবত নীয়, রেডিয়ম পরমাধু ভাঙার মতে1 |... কিন্তু ওলটপালট 
না করে গ্রত্যেকবার খেলা হওয়ার পর দি তাসগুলি ভাগ করে 
দেওয়া হয় তাহলে কোন্‌ খেলোয়াড়ের হাঁতে কোন্‌ কোন্‌ তাস 
যাবে তা সম্পূর্ণনপে নিধাঁরিত হবে ভাগ করার অব্যবহিত পুর্বে 
তাসগুলির যে ক্রমিক ব্যবস্থান ছিল তা দিয়ে ; অর্থাৎ এই ব্যাপারটা 
কার্ধকারণ নিয়য়ের অধীন হবে, যেহারে খেলোয়াড়ের সংখ্যা "এখন 
কমবে তা তেজস্্রিয় পদার্থের পরমাগুভাঙার হার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্। 
তে্স্কিয়তার নিয়ম অনুযায়ী খেলোয়াড়ের সংখ্যা হাস করাতে 
হ'লে ক্রমাগত তাসগুলিকে ভালো করে ওলটপালট করে দিতে 
হবে। পরমাণুকে ভাঙনের গ্তীতে ঠেলে দিতে যে অজ্ঞাত কারণ 
এই ওলটপালটের ব্যবস্থা করে চলেছে তারই নাম দেওয়া যেতে 
পারে অনষ্টকারণ বা ভাগ (1459 )। ভাগ সবদন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান 
লাভ না হ'লেও একথা বল! চলে যে কার্যকারণ সদ্স্ধের নিশ্চয়তাকে 
প্রশমিত করতে এ্রক্ৃতির ভিতর একটা অজ্ঞাতপুর” কারণ বতগ্রান। 
কেবলমাত্র অতীতের ব্যবস্থাতেই ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নিধারিত 
ছবে একথ| এখন আর জোর করে বলা চলে না, অস্তত আংশিক" 
ভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে ভবিষৎ যে এক অজ্ঞাত ভাগ্যবিধাতার 
উপর নির্ভর করে তা সানতেই, হবে । 


একই রকমের কারণ একই রকমের ফল প্রদর্শন করে, প্রকৃতির 
এই লমত্তাই ছিল বিজ্ঞানের মৃলতথ্য কিন্তু এই নিশ্চিতবাদের যদি 


কার্ধ-কাবণবাদ 


পরিসমান্তি ঘটে তাহলে বিজ্ঞানের অন্তিবের কে?দ..্াকতা নেই, 
তার সফলতারও কোন মুল্য নেই। কিন্তু কতকষ্টারু্যাপারে এর 
বফরতা স্দোহেয অতীত কাজেই ভার মূলাও বি বার এরে% 
কণিকাবাদের ..অভুাখানে যে অনির্ণে্তা বিজ্ঞানের ক্ষেজেএএ্রজ্ঞে 
করলো তা পরমাণবিক দ্বগতেই নীমাবদ্ধ, কিন্ধু আশ্চর্য এহ থে 
অনির্ ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সংখ্যাতঘ্বের নিয়ম দিয়ে (848৮18- 
৩৫ 1হাম৪)। আমাদের ইন্গিযবোধের নির্িষ্ট সীনানার় যে লব 
ব্যাপার প্রত্যঙ্ষ করি তার মধ্যে রয়েছে কোটি কোটি ইলেকট্রন ও 
পরমাণু, পনার্ের মধো এরা যেন ভিড় করে আছে কিন্তু এই ভিড় 
করা পরমাণুও ইলেকট্নের দল সংখ্যাতত্বের নিয়মে বাধা, ফলে 
দাড়িয়েছে এই, এফন নিথুতভভাকে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী নিদেশি বরা বায় 
যে মনে হয় যেন প্রত্যেকটি পরমাণুর তবিষ্যৎ গতি পৃবেই আমাদের 
আয়কাধীন ছ্িল। ঠিক এভাবেই রংখ্যাতকবিদ (58:5:6180) 
কোন গ্রাতির জন্মনৃতার হার জেনে বলে দিতে পারেন ভবিষ্যতে এ 
জাতির লোকসংখ্যায় কতটা পরিবভ'ন ঘটবে, যদিও প্রতোক ব্]ুকির 
ভবিগ্যৎ পৃথকৃভাবে বলা তার সাধ্যাতীত। ইঙ্লিযনগ্রাথ বন্তজগৎ কার্ধ- 
কারণ নিয়ষের অধীন। কেবলমাত্র পরমাণবিক জগতেই এর ব্যতিক্রম 
দেখা যায় যে মুল অঙ্গীকার বিজ্ঞানের ডিভি বহ্গেত্ে তার সার্থকতা 
এখনও রয়েছে, এই সার্থকতাই তার অন্তিত্বের মূলা। নিষ্তিবাদ কেন 
যে আমাদের চিন্তাধারার লগে যুজ, 1084০8৪ ও তার অনুগামী 
দার্শনিকেরা কি ভাবে যে একে 'সহজ জ্ঞান? (61707 8০০দ19385) 
বলে প্রচার করেছিলেন তা এখন বুঝতে পার! যায়? প্ররতির বে- 


সীমায় ভদের তীক্ষদৃ্টি পৌঁছ্নদি সেখানে নিয়তিঝাদের হয়তো সমাধি 
ঘটতে পারে। 


অনিদেধ্াঘ (153510775805) ও বাস্তব (85515) 

নৃতন বিঞ্ঞানের যে-দব তখ্য আলোচনা করা হ'লো তার থেকে 
পরিষ্কার বোঝা যায ষে প্রকৃতিতে জড়বাদের (1086028190 ) মূল 
দৃঢ় করার চরম প্রয়ানই এর উদ্দেশা। চলা আর টানা, গতি আর 
বংঘম এই দুই শক্তির ক্রিয়ায় জড়কণা দেশকালের সীমায় আবদ্ধ, এই 
হ'লো জড়বাদের মূলভিতি। নব্য বিজ্ঞানে কোন কোন ক্ষেত্রে 
স্মপরীক্ষার ফলাফন থেকে টল্লা-টানার মূলকতরকে ত্যাগ করছে 
হয়েছে। শক্তির প্রভাবে জড়কগার ক্রমিক গতিপরিবত'নের বদলে 
মেনে নিতে হয়েছে একটা অনির্দেহ ও হঠাৎ জেগে ওঠা গতি। 
তেজদ্িয় পরমাণুর স্বতোবিশ্ফোরণ ও সাধারণ পরমাণুর আভ্ানতুরিক 
পরিবতনে কার্যকারণ সম্বদ্ধের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না 
দেখে এক অনির্িটি ভাগ্যশক্তিকে যেনে নেওয়া হয়েছে; এই ভাগাই 
কতকগুলি গরমাগুকে ভাঙনের লীমায় ঠেলে নিয়ে যায়, আপন 
খেয়ালমতো! বিশ্বপ্রক্কতিকে এক পথ থেকে অগ্ঠ পথে চালিত করে। 
পৃ যে-সব ঘটনার কোন কারণ নির্দেশ করা সম্ভব হয়নি, নব্য- 
বিজ্ঞান এই অজ্ঞাত ভাঁগোর অবতারণা করে অনেক ক্ষেত্রেই 
তানের বোধগম্য করেছে, কিন্তু সবক্ষেত্েই যে পূর্ণযফ্তা লাভ করেছে 
একথা বল! চলে লা । যেমন সব চেয়ে সরল বর্ণালীর (৪1000158 
809০), অর্থাৎ হাইড েন পরযাণুর বর্ণালীর নিখুত ব্যাখ্যা 
সম্ভব হয়েছে, কিন্তু ছটিলভর বরণালীর (0906. 6010058 906৫800) 
পরণবযাখ্যা আহ্ষও মন্তব হয়নি। নব্যবিজ্ঞানের বিরোধীদল একে 
পরিত্যাগ করার সপক্ষে বর্ণালীব্যাখ্যার অন্ততার্ধতাই চরম যুক্তি 


হনিরটশ্াবাদ ও বাস্তব ২১ 


বলে প্রয়োগ করেননি; এছ বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় যুক্তি খানেকে 
দেখালেন যে: প্রকৃতিতে বারাবাহিকতা ও কার্ধকারণ সদর উচ্ছেদ 
মাধন করে যতটুকু সফলতা লাভ হলো তাতে ত্যাগ করতে হলো 
বলবিদ্যার নিখুত নি্বমাধলী, কিন্তু মেনে নেওয়া হা'লো সংখাতত্তের 
কতকগুলি নিম প্রৃতির মূল ব্যাপারে সেগুলি কেন যে প্রযোজ্য 
ছবে তার কারণটাও দেখান ছলে না। 
নব্াবিজ্ানের সমর্থক হীরা স্ঠারা বলেন যে এই ব্যাপারে আম্চর্ 
হবার কিছু নেই। যে পরিকল্পনায় প্রকৃতিকে দেশকালের নীমায় 
আবদ্ধ ও কার্কারণ নিয়মের অধীন কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ বলে 
ধরে নেওয়া হয় তার লব বলবিগ্ভার নিয়ম প্রয়োগ করতে গেলে 
অনেক ক্ষেত্রেই ভুলসিদধান্তে এসে পৌছতে হবে। দেশকালে সীমাবনধ 
একটা অভিনব ঘটনাকে স্বীকার করে প্রাঙ্ক তীর কণিকাবাদের 
সাছায্যে এই ভূলসিস্ধান্তরলির সংশোধন করেন। এই সংশোধনের 
কাঁজে প্রয়োজন বোধে, কার্থকারণ, স্ব ও ধারাবাছিকতাকে অস্বীকার 
করলে আশ্চর্য হবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এই সাধারণ যুক্তি 
তখনকার দিনে নেকেই স্বীকার করেন নি, কেবলমাত্র অর্সংখ্যক 
বিজ্ঞানী ও দার্শনিক কণিফাবাদের বিচ্ছি্ধারা (8:50৪৮যয ) 
ও অনির্শেঘতাকে প্ররুতির চরম তথ্য বলে মেনে লিয়ে এগিয়ে 
চললেন। 
ধীরে দীরে বিজঞানের বছবিভাগে কণিকাবাদের প্রয়োগ আস্ত 
ছ'লো। প্রয্োদনীয় পরিবতনি সাধন করে এই নূতন মতবাদের 
লাহাযে। 'মৌলিক পদার্থদমূহের পর্যাযগত বিভাগ, [7:10৫1 
018881808000 01 00190)9015 ) ও অতি নিয় তাপ্দান্তায় অবস্থিত 
পদদার্ধের বাবার ব্যাধ্যা করা সন্তব .হ'লো। কিন্তু গোল বাধল 


১ নব্য বিজ্ঞানের অনির্দে্টবার 


পরমাপুর খ্ান্তরে ইলেকট্রনের চলাফেরা নিয়ে? আগেই বলা 
হয়েছে, অধ্যাপক বোর সিদ্ধান্ত করেন যে পরমাণুর কেন্্ুস্্রকে বিরে 
এক বা একাধিক ইলেকটন বৃত্পথে ঘুরছে, তেজ শোষণ করে ইনেক- 
ইন তিতরের কক্ষ থেকে ছ্ঠাৎ্ লাফিয়ে বাইরের কক্ষে যায়, আবার 
স্থবিধা পেলেই শোধিত তেজ বিকীর্ণ করে ভিতরের বক্ষে ফিরে 
আমে। যতক্ষণ একই কক্ষে চলতে থাকে ততক্ষণ তাঁর তেজবিকিরণ 
বন্ধ। কি করে যে ইলেকট্রন বিকিরণহীন ( 18415/1001885 ) কক্ষ 
থেকে কঙ্গান্তরে-হঠাৎ আধিভূত হয় তা নিধ্ণরণ: করা অধস্তুব হয়ে 
দাড়াল অর্থাৎ, ইলেকটনের : হঠাৎ কক্ষ বদল করার প্রক্রিয়াকে 
(8:80510100, 0:00999) একটা অবিচ্ছিন্ট পরিবিত'ন বলে কল্পনা 
করাও অসম্ভব হ'লো। পরিদ্ধার বোঝা গেল গতিবিষ্া ও ভাড়িৎ 
চুকের নিয়মাবলী (70800109110 ৪০৫ |৪সা ০1 01509:০- 
7088756570 ) পরমাণুর আত্যস্তরিক ব্যবস্থায় অচল ; কণিকাবাদের 
সঙ্গে সামন্ত রেখে এমন নূতন নিয়মাবলীর সন্ধান করতে হবে 
যাদের সাহায্যে নব্য ও পূর্ববর্তী বিজ্ঞানের শ্রতিনব তথাগুলির 
একলক্ষে মীমাংনা হয়। বোর ও তীর অনুগামী শিক্ষার্থীর দল 
একটা নৃতন সতের (00255008925 0001019) অবতারণা 
করে, পরমাণবিক প্রক্রিয়ার মীমাংসার জদ্তে কতকগুলি নিখুঁত 
নিয়মের কল্পনা করেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা গেল এগুলি 
মংখ্যাতত্বের নিয়ম, ইলেকটুনের কক্ষত্যাগের স্তাবনা? ছাড়া 
সঠিক কিছু নির্দেশ করে না। তেজ্জের শোষণ ও বিকিরণ প্রক্রিরা 
এই সন্ভাবনার মূলে, এনসপ সিদ্ধান্ত ক'রে আইম্‌ট্টাইন পদার্থ ও 
বিকিরণের পামাস্থিতি সস্তার যমাধান করেন। প্রাচীন সংখ্যাতত্ব 
পদ্ধতির (20961038 : 01 01983108] :৪65118610৪) প্রয়োজনীয় 


শিবা ও বাস্তিব 

পরিবত'ন জাখন করে যাংলার বিজানী সত্যে্জলাথ বু পান্ক- 
এর সথব্ছে (91800815138) উপনীত হুন| জাযর্পন বিজ্ঞানী 
হাইসেনবার্গ (751550928) সর্বশেষে 1186-বলবিষ্া' আবিকার 
করে পরমাণু সনবন্ধীয় সকল প্রশ্ের সন্তোষজনক সমাধানের এক অভিনব 
সাধারণ পম্ৃতি গঠন করেন। 

হাইসেনবার্গ-এর এই পদ্ধতির কথাটা একটু. বুঝিয়ে বলি। 
১৯২ শরীষ্টানে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত ছলেন যে পরমাধূর বর্ণালী 
বিশ্লেষণে বোর-এর মতবাদ নিধু'ত নয়) তার কারণ: বোর পরমাণুর 
এক অতি সরল রূপ কল্পনা করেছিলেন। পরমাণুর অন্তান্তরে 
ইলেকউনের গতি দেখকালের সীমার আব্ধ শুধু এই কজনা করেই 
বোর ক্ষান্ত হননি, অত্যাস্বরের ইলেকট্রন ও পরমাণুর বাইরের 
ইলেকট্রনের কোন ভেদ নেই বলেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন। কিন্ত 
আঙ্গ পর্যন্তও ইলেকটুন আমাদের দৃষিসীমায় ধরা দেয়নি, ফেবলসাতর 
তার চলার পথের খানিকট। অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রচণ্ড 
গতিশীল ইলেকটন যখন কোন বায়বের ভিতর দিয়ে তার অগুর 
ভিড় ঠেলে চলে তখন উইলপন-কক্ষে ( চ11302-0880059£) তার 
চলার পথটাই শুধু ফুটে ওঠে। আরও নেক পরীক্ষা: থেকে 
ইলেকটুনের চলার পথ সম্বন্ধে অনেক তথ্য যোগাড় হয়েছে, কিন্ত সব 
ক্ষেত্রেই দেখতে পাই এই: পরীক্ষাীন ইলেকট,ন পরমাণুর বাইরের । 
পরমাধুর অন্যন্তরের ইলেকট্‌ নকে পরীক্ষার লীমানায় আনবার নকল 
চেষ্টাই এপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে, কাজেই বাইরের ও ভিতরের ইলেকটনে 
যে মূলগত বা আচরণগত সাদৃত্র আছে একথা অনুমান করার কোন 
ম্গত কারণ মেই। কামারের ছাতুড়ির আঘাতে তপ্ত লোহা থেকে 
কুলি বাইরে বেরিয়ে আসে, কিন্তু এর থেকে শুনুমান, করা শক্ত 


৪ নব্য বিজ্ঞানের অপির্দে্টবাদ 


হবে হে লোহার টুকরো স্মুলিজের সমটি, প্রুলিঙ্গ ও লোহায় যুলগত 
কোন প্রতের নেই | : তথ্য পদার্থবিজ্ঞানের (1350:98081 
2050) সমন্তা সমাধানে বোর-নিধর্ণরিত পন্ধাতিই প্রমাণ- 
পদ্ধতি (5180487 0186908) বলে স্বীকৃত কতকগুলি বিশিষ্ট 
ঘটনাকে হু্বদ্ধ করা যায় এমন. গ্ুশিতশান্তরের নিয়মানলী আবিষ্কার 
করাই এই পদ্ধতির প্রধান উদ্দেস্টী; ছিতীয়ত, এই নি্নযগুলিকে গভি 
বাযস্ত্ের সাহাঘো ব্যাধ্যা করার জন্মে কতকগুলি ছবি ৰা ডে 
কর্পনা করা, তৃতীয়ত, অন্তগ্ষ্ে প্রয়োগ করে এই মডেলের লাহাব্যে 
নূতন ঘটনা তবিতবদ্ধাণী করা। যেমন নিউটন এক মহাকর্ষের শক্তি 
অন্যান ক'রে মহাকর্ষের ব্যাপারের সমাধান করেছিলেন) তেজের 
বাহলরূপে এক ঈথরকে মাঁধাম (75901ঘ20 ) কল্পনা করে আলোর 
চঙ্গাও বিছা ও চু্ছকের আচরণ নিধারিত হয়েছিল। ইবেকট,ন 
হঠাৎ কক্ষ থেকে বঙ্ষান্তরে লাফি়ে যায় এই ব্যাপার বোর কল্পনা 
করেছিলেন পরমা ধুর বর্ণালী ব্যাধ্যা করতে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এসব 
মডেলের সাহাধো প্রাথমিক উদ্দেন্ সাধিত হয়েছে, কিন্তু নিখুঁত ভাবে 
অন্ত ঘটনা তবিদ্ব্থানী করা মন্রব হযনি। 

দারশমিকের দৃ্িভ্ী নিয়ে এলেন হাইসেনবার্গ এই দুর »মন্তার 
সমাধান করতে । ভিনি সমস্ত মডেল, ছবি ও উপমা দিলেন বাতিঙ্স করে? 
যে নিশ্চিত জ্ঞান (৪01৪ 100%1689 ) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে পাওয়া 
ঘায় ও যে সংশর  (০0219৫6018]. 150%15189 ) মড়েগ ও উপমার 
বাবারে অগ্মায় তিনি তাদের কুসপষ্ট প্রভেদ.. নির্ধারিত করেন। 
প্রকৃতিতে হেব ঘটনা! ঘটছে আমাদের মন তাদের জানছে। এই 
জানার পিছনে রয়েছে যনের একটা ছুমিকা, তাই দার্শনিকদের অনেকে 
বলেন যে মন ছিন অংশে ধিপ্ক্ত-_একটা অংশ জয়লনধ। দ্বিতীয় অংশ 


অনির্দেশ্যবাদ ও বাস্তব চ 


ইন্জরিয়লবী ও তৃতীয় জংশ প্রথম . ছুই অংশ থেকে চিন্তালনধ। মনের 
গ্রদারতা বাড়ালেই মানুষ নূতন জ্ঞান লাভ বরে; ভাবজগৎ, যার স্তান 
মনে এবং জড়ঞগাৎ, ধার স্থাল মনের বাইরে; ইন্জিস্ববোধের এই ছুই 
রানের জগতের সঙ্গে যখন কোন লন্ধ স্থাপিত হয় তখনই মাহুব 
নৃতন জানের অধিকারী হম । নিখুঁত মাপজোথের উপর শ্রতি্িত 
বলে বিজ্ঞান থেকে আমরা পাই নিশ্চিত জাল যেমন বিজ্ঞানী 
যখন বলেন লোনার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৯ ৩২ বা ভাইডরোজেন বর্ণালীর 
একটি বর্ণরেখার (55৫8:00 1100 ) তরঙ্গ-দৈর্ঘয '০০০০৬৫৬২ তখন 
প্রথম তথ্য দিয়ে তিনি এই নির্দেশ করেন ঘে এক টুকরো সোনার 
ওজন তার দম আয়তন ছলের ওক্সনের চেয়ে ১৯-৩২ গুণ বেশী, আর 
দিতীয় তথ্য থেকে এই বোঝায় যে হাইড্রোজেন পরমাণুর একটি বিশেষ 
আলোর ত্বরঙ্গ-দৈর্ঘয এক সোর্টিষিটরের  '*০০০৬৫৬২৮ গুণ এই 
সেটিমিটর একটি নিট একক যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে । 
এই ভখ্যগুলি আমাদের যনে নিশ্চিত জ্ঞানের মর্চীর করে কারণ 
বহির্জগতে অস্তিত্ব আছে, এযন একটি অনুপাতের মানের (৪199 018. 
2850) সঙ্গে এই সংখ্যার কোন ভেদ নেই, আর এই মংখ্যা ও 
অনুপাতের ধারণা আমাদের মনে আগে থেফেই আছে। হে ভাষা 
আমরা বুঝতে পারি সেই ভাষায় এই তথ্যগুলি আমাদের ছুটি নূতন 
খবর পৌছে দিয়েছে। নিশ্চিত-্ঞান শু সংখ্যার ভিতর দিয়েই 
পাওয়া ধায় তাই ছাইজেনবার্গ-এর. আলোচনা গণিতপাস্ত্রের গন্তীতে 
আবদ্ধ; কোল ঘটনা বা প্রক্রিয়ার হৃল গ্রকৃতি এর থেকে পাওয়ার 
সম্ভাবনা নেই? 

পরমাণুর, বর্ণালী ব্যাখা করার কাজেই হাইসেনবার্গ প্রথমত 
ব্যাপৃত ছিলেন; মৌলিক: পদার্থের পরমাণু উত্তপ্ত করলে হে আলো 


২৬ নব্য বিজ্ঞানের অনির্দর্ঠবাদ 


নিতি ছয় তাঁদের কল্পনমংখ্যার যে নিরধ'তযাপ পূর্ত বিজ্ঞানীরা 
করেছিলেন ভাই ছিল তার প্রধান সম্বল। খনেকেই এই কম্পন- 
সংখ্যাগ্থলির মধ্যে একটা বিশেষ ধারাবাহিকতা! লক্ষ্য করেছেন; ৯৯*৮ 
টবে রিটস্‌ (80) দেখলেন এই কম্পনসংখ্যা (ও ওএ৩) রুতক- 
গুলি মৌলিক কম্পনসংখ্যার অন্তর (৫:(19:906 )। এই মৌলিক 
কম্পনসংখ্যাগুলির আবার শ্রেণিবিভাগ আছে, যে কোন প্রেপীতর 
সংখ্যাগুলি ৯ ২, ৩ ৪,---এই জ্মিক পৃরসংগ্যাগুলির সঙ্গে জড়িত । 
বোর প্রমাণ করলেন বৃহত্তর পরণপংখ্যার সঙ্গে যে কম্পনসংখ্যা যুক্ত 
প্রাচীন বলবিষ্থার সাহায্যে তার মান নিখ,ততাবে হিসেব করা যায়) 
গরমাধুর কেন্দ্র থেকে ইলেকট্‌ন যদি খুব দুরে থাকে তাহলে প্রতি 
সেকেখ্ডে একটি লাধারণ ইলেকট্‌ ন ততবার ভার কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করে 
এই কম্পনসংখ্য। ঠিক তার লমান। অর্থাৎ কেন্ত্র্ত থেকে অনেক দূরে 
অবস্থিত ইলেকটুনের আচরণ প্রাচীন বলবিদ্যার নিয়নে বাধা সাধারণ 
ইলেকট্রনের যত। বে সব ইলেকটুন কেন্দ্রে কাছাকাছি অবস্থিত তারা 
যে আলো -বিকীর্ণ করে তাদের কম্পনসংখ্যা এই বলবিষ্তার সাহাধ্যে 
হিসেব করা চলে না। গ্যোতিবিজঞামেও এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, 
নিউটনের মহাকর্ষের নিয়ম থেকে লৌরঞগতের দুরবর্তী গ্রগুলির 
কক্ষপথ নিখুত ভাবে হিসেব কর! যায়। কিন্তু নিকটতর গ্রহ 
বুধ ও শুক্রের কক্ষপথ এই নিয়মের অধীন নয়। আপেক্ষিকবাদের 
(9০7 ০1 8689ঘাঠ্য ) সাহাখ্য নিউটনের নিয়মের প্রয়োজনীয় 
পরিবত্ন সাধ্ন 'করে আইনস্টাইন, এই প্রশ্নের সমাধান করেন। 
মছাকর্ষের এই নূতন নিয়ম ছিসেব করতে ভিনি একথা স্বীকার করে 
নেন যে সখ থেফে বছদুরবর্ত স্থানেই, কেবল নিউটনের নিয়ম প্রয়োগ 
করা চলে। হাঁইসেনবাগও অঙুয়ূপ বাধার সম্ুখীন হয়ে এই' ত্খ্য 
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মেনে নেন যে পরমাধুর কেব্রবস্্র থেকে: বহুদুরবর্ী স্থানে: প্রাচীন 
বলবিস্তার নিয়ম প্রযোজ্য । পুবরবর্তী বিজ্ঞানের সঙ্গে কেবলমাত্র এই 
ক্ষেত্রেই হাইলেনবার্গ-এর সিদ্ধান্তের যোগ $ বন্তকগার গতি 
দেশকালেয পরিলীমায় আবদ্ধ এই . তথ্যই ছিল প্রাচীন বলবিদ্যার 
সূলভিত্তি আর এর ভিতর দিয়েই দেশকাল, গতি ও বস্তকণার সঙ্গে 
তার সিদ্ধান্তের মনবন্ক। 


দেখা গেল পরমাণুর বহিংসীমাম হাইসেনবার্গ-এর সিদ্ধান্ত এবং 
প্রাচীন ব্লব্দা! ও বোর-এর নুক্ন সিদ্ধান্তের কোন তেদ নেই। 
পরমাণুর অভ্যন্তরে বোর : ইলেকটনকে বৈছ্যতকণ| বলে মেনে নিদ্বে 
বলবিদ্যার নিয়মাবলী সংশোধনের চেষ্টা করেন; কিন্তু হাইসেনবার্স 
অগ্রসর হলেন বিপরীত পথে. বলবিদ্যার ধারা বজজায় রেখে ভিনি 
ইলেকট্‌নের পরিবর্ত'নে সচেষ্ট ছলেন। কম্বতঃ তাঁর সিষকাস্ত থেকে 
ইলেকট ন গেল বাদ পড়ে, কারণ ইলেকটুন দৃষ্টিসীযার বহিভূর্তি বলে 
তার অন্তিত্ব শুধু অঙ্চমানসাপেক্ষ | তাই হাইদেনবার্গ-এর নূতন 
দিদধা্থে পরমাণু, কেন্রস্্, প্রোটন, ইলেকটন বা ফোনরূপ বৈ 
কারও উল্লেখ নেই; এদের অস্তিত্ব হনুমান করতে হয় বলে কোন 
নিশ্চিত জ্ঞান এই অঙ্টযান থেকে পাওয়া অসম্ভব | হাইসেনবার্স-এরর 
এই কণিকা-বলবিষ্ভা (08052) 115080108) সব ক্ষেতেই 
প্রয়োগ করা চলে, প্রাচীন বলবিস্ত। এর একটা অঙ্মাত্র। প্রাচীন 
বলবিষ্তার সাছাষ্যে কোন সমস্তার সমাধান করলে দেখা বায় যে তার 
মধ্ো রয়েছে ধারাবাহিক গতি ও পরিবত'ন, কিন্তু. কণিকা-ব্বিদ্তার 
প্রয়োগে যে লমাধান পাওয়া যায় তাতে থাকে ঝট কানে! গতি 
(19 2008০.) ও. এমন ধরনের পরিবতন থা হাইড্োোক্ষেন 
বর্ণালীর ব্যাথ্যায় বোর অবতারণা করেন। প্রাচীন বলবিদ্তায় যদি 


২৮ নবা বিজ্ঞানের বঅনির্ে্খাবাদ 


নিধারিত হয় একটি গোলক কোন আলত তলের (11017060 121803) 
উপর: দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, কণিফা-বলবিষ্ঞ তাহলে নির্ীতি হবে 
গোলকটি যেন লাফিয়ে লাফিয়ে দড়ি দিয়ে নামছে যে সব পদার্থের 
নি্দ স্কার়তন আমাদের বোধশতিতে ধরা পড়ে ভাদের লাফের মাক্তা 
গতির তুলনায় এত কম যে বিজ্ছি্ন লাফের পারম্পর্ণকে বিচ্ছিন্ন গতি 
থেকে পৃথক বছে মনে হয না। এই ভাবেই কণিকাবাদের কট.কানো 
গতি, নিউটন-এর ধলবিষ্তার ধারাবাহিক গতির সঙ্গে মিশে যার। 

প্রকৃতির যে-খংশ ইন্জিয়বোধের অতীত তাঁর থেকে যে লব গবর 
আমাদের কাছে পৌছন্ বিজ্ঞানের কাক্ত হ'লো তাদের স্ধ করা। 
যদি আমাদের ইন্জিয়শক্তি অভিমাজায় স্গ্ম খবর গ্রহণ করতে ও মাপতে 
পারে তাছলে বাইরের জগতের একটা নির্দিষ্ট ও হুম্প্ট রূপ আমাদের 
মনে আনা সম্ভব। ইন্্রিয়বোধের সীমা নির্দিষ্ট হলেও যন্ত্রের সাহায্যে 
এই সীমা অনেকখানি বাড়ান যায় $ যেমন দুরবীন ও অণুবীক্ষণ যঙ্তের 
নাছাযো আমাদের সাধারণ দৃষ্টিসীমা অনেকথানি বাড়ান হয়েছে। 
কণিকাবাদকে ভিত্তি করে যে নব্যবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে ভার সাহাধো 
হাইসেননার্গ সবপ্রথম প্রমাণ করেন থে একট! নির্দিষ্ট ভুলের সীমা 
অতিক্রম করা মানুষের অলাধা, যল্প যত সৃম্মই হোক তার যাঁপে এ 
তুলটুকু থেকে বাবেই । এর কারণ ফেটনের আবির্ভাব যে খবর 
আমাদের এনে দেয় বাইরের জগৎ থেকে তার চেয়ে ছোট মাপের 
কোন খবর শ্বাযাদের কাছে পৌঁছয় না। এই ফোটন, অতি সুগ্য হ'লেও, 
পরিষিত্ত ডেকা, তাই তার সাহাম্যে অপরিমিত হুঙ্গা মাপের থবর 
আশা করা যায় না। 

বছদিন থেকেই যাহুষ নিংসংশরে বিশ্বাস করে এসেছে যে প্রতি 
কাজের দারা একেবারে নিখুত, যন্েরে কাজ এর তুলনায় হচ্ছ নয় 
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নিধৃতও নয়। মব্য বিজ্ঞানের প্রথম যুগ থেকে এ ধারণ! বিষ্ঞানীদের 
বন্ধগূল হয়েছে যে পরমাণুর আতান্তরিক কমপিদ্ধতিতে এই নিখুত 
ধারার সন্ধান পাওয়া যাবে; কিন্তু হাইসেনবার্-এর আলোচনা 
থেকে সেই ধারগাঁর পূর্ণ সমাধি ঘটলো । কোন এক মুহুতে' ইলেকট নলের 
স্থিতি ও গতি একই সঙ্গে জালতে পারলে সেই মুহূর্তে তার অবস্থা 
মমপূর্ণনপে নির্ণঘ করা.যায়। কোন নিন শক্তির প্রভাবে এর ভবিষ্যৎ 
অবস্থা কি হবে তাও সঙ্গে: সঙ্গে দির করা যায়। বিশ্বের সমস্ত 
ইলেকট নের স্থিতি ও গতি জ্কানতে পারলে তাঁর তবিষ্বাং পরিস্থিতিও 
হিসেব করে বলে দেওয়া যার়। কিন্তু হাইপেনবার্গ-এর আলোচনা পেকে 
প্রথম খবর পাওয়া গেল যে ইলেকট,নের স্থিতি ও গতি একই সঙ্গ 
জানা অসম্ভব, কোন মুহত্তে ইলেকট,নের স্বিত্তি নিশ্চিতরূপে নির্াত 
হলে লেই মুহূর্তে তার গতি ততট! নিশ্চিতভাবে নির্ণর করা যায় না। 
প্রকৃতির ব্যবস্থার একটা নির্দিষ্ট ভুলের গণ্ডী (708:810 ০৫ ৪০০) 
রয়েছে, এই গণ্তীর ভিতরে প্রবেশ করে সুস্মতম মাপজোথের সন্ধান 
করলে তা বার্থ হছবে। আবার ইলেকট নের গতি নিশ্চিতরূপে জানলে 
তার স্থিতি সেই মুহ্ূতে জান! যায় না। ইলেকট্রন স্থিতি এ গতি 
যেন কোন ম্যাদ্দিক ল্যান্টার্পের : (23৪৪৩ [জএজান) ইভের 
(9199) বিপরীত পৃষ্ঠে অবস্থিত; কোন খারাপ গ্যাণ্টার্দের মধ্যে 
এই জ্লাইড, রাখলে তার ছুই পৃষ্টের ঘাঝামাঝি অংশ পর্দার উপর 
কেন্দ্রীভূত (69098) করে ইলেকট্রনের স্থিতি ও গতি একসঙ্গে 
মোটামুটি দেখ! সস্তব। কিন্কু উস ল্যান্টার্ণের সাহায্যে তা সম্ভব 
হবে না, যে পৃষ্ঠে স্থিতি অবস্থিত তা. পরিষ্কার দেখতে হ'লে বিপরীত 
পৃষ্ঠে অবস্থিত গতি-বাপসা হয়ে যাবে। পৰবর্তী বিজ্লান এই খারাপ 
ল্যা্টা্ের লগে তুলনীয়; এই বিজ্ঞান আযাদের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার 


৬০ নব্য দিজ্ানের 'নিরদ্াবাদ 
কি করেছিল যে সত য় সষ্টি করতে পারলে তাঁর সাহাযো একই 
মুহুতে ইলেকট্রনের স্থিতি ও গতি নিশ্চিতরূপে নির্ণহ করা যাবে, এই 
্ান্তিই বিজ্ঞানে নিরতিবাদের প্রবত'ক | কিন্তু নব্যবিষ্ঞানের সিদ্ধান্ত 
থেকে জানা গেল ঘে ইলেকট্‌নের স্থিতি ও গতি বাস্তবের ছুই বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে (18058) অবস্থিত, যর যত লুচ্ছই হৌক তাঁর সাহাযো 
একটিকে ্বানলে অপরটি অনিশ্চিত থেকে যায়। 

একই মুছতে ইলেকটুনের স্থিতি ও গতি একসঙ্গে জানা কেন 
মন্তব নয় তার একটা সাধারণ কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। কোন 
কিছুর সঙ্গে ইলেকটনের সংঘাত না.ঘটলে তার অস্তিত্ব আমরা জানতেই , 
পারি না, তার মন্বদ্ধে কোন খবর পেতে হ'লে এই সংঘাতের ফগাফল 
পর্যবেক্ষণ করা চাই। কিন্কুকোন সংঘাতেই একটি ফোনের চেয়ে 
কম মাত্রায় তেজ সংশিষ্ট থাকে না? ইলেকট,নকে পরীক্ষা করার মুহ্ুতে” 
ফোটনের আঘাতে তার অবস্থার এতটা পরিবত'ন ঘটে যে সংঘাতের 
মুতে ভার ধে-আবস্থা ছিল তার আসল খবরটা জানাই বার না, শুধু 
পরিবতিত অবস্থার খবর ঘধৃটিতে ধরা পড়ে। মনে করা যাক এমন 
শক্তিশালী অথুবীক্ষণ যন সৃষ্টি করা সন্তুব যার লাহাযো ইলেকটুনকে 
দৃষ্টিপথে আনা যায়। ইলেকটুনকে দেখতে হ'লে তার উপর আলো 
ফেলতে হবে, এই আপতিত আলো ইলেকট,ন থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যখন 
চোখে এসে পৌছবে তখনই ইলেকটনকে দেখতে গাওয়া যাবে। 
একটি ফোটনের চেয়ে কম যাত্রার তেজ ইলেকটুন বিক্ষিপ্ত করতে 
পারে না, কিন্তু এই বিক্ষেপনের সময় ফোটন তাকে যে আঘাত দেয় 
তার পরিমাণ অনির্পেযষ। বিডিন্ন মানার আঘাতের সম্ভাবনাই শুধু 
নির্দেশ করা চলে, নিশ্চিতন্ধপে এর মাজা নিধ্ণারণ করা যায় না। কোন 
এক মৃত ইলেফট নের স্থিতি নিয় করতে গিয়ে তাকে অনিশ্চিতরাপে 


নির্দ্বিধায় ও বাধ ৩ 


সথান্যুত করা ইয় বলে নেই মুহ্ৃতে তার যে-তরবেগ ছিল তার মাত্রা 
সঠিক নিধারণ করা অসস্ভব হয়ে পড়ে। ভরবে নিরধে' হতট্কু ভুল 
হবে তা নির্ভর করবে ফোনের আঘাতের মাত্রার উপর, আঘাতের 
যাত্রা কম হলে ভুলের যাত্রাও কম হবে'।. আঘাতের শক্ষি কমাতে 
হলে আঘাতকারী ফোটনের হ্কেজ্মাত্রা কষাতে হে, অর্থাৎ এমন 
* আলো! ব্যবহার করতে হবে ঘার তর দ্য বেশী। কিন্ত দীর্ঘ তরঙের 
আলো প্রয়োগ করলে অপুবীক্ষণের সম্মত কযে যাবে, তাই ইলেকট নের' 
স্থিতি আর তেমন নিতুপিভাবে নির্ণয় করা যাবে নাঁ। অপুবীক্ষণের 
সুম্্তা বাড়াতে হলে ক্ুত্র তরপ্র-ৈর্ধ্যের আলোর প্রয়োজন কিন্তু এই 
আলোর তেতমাজা বেশী ধলে ইলেফট্রনকে এত জোরে আঘাত করে যে 
তার ভরবেগ নির্ণর করা অসস্তব হয়ে ঈীড়ায়। এ যেন উয়-লংকট, 
একদিক সামলাতে গেলে অঙ্দিকে বিপদ | এই বাধা-বিয্ন সাময়িক নয়, 
প্রকৃতিতে এমন একটা বাবস্থা রয়েছে ঘাতে পরমাণুর অভ্যন্তরে 
ইলেকট্রনের স্থিতি-ও গতি একসর্গে” জানার উপায় নেই। পরীক্ষ। 
ও আলোচনার ধারা দেখে ইলেকটীনের স্থিতির অস্তিত্ব সন্ধে সঙ্ি্ান 
হওয়া খুব মন্বাভাবিক নয়, কাঁরপ যাকে জানার উপায় নেই তার 
অস্তিত্ব মেনে নিতে জাযাদের যন চায় না । 
জড়ের উপাদান পদার্থ অচুসন্ধানের কাজ যতই অগ্রসর হতে লাগলো 
তার অত্যন্তরে ঘুকনো। মূল বস্তকণার স্বরূপ ততই খয়ত্তাধীন হয়ে 
চললে!) দৃরিসীমার অতীত অভিশুঙ্ষ ব্তকণা_অগু পরমাণু, ইলেকট্রন, 
প্রোটন, হান, পিন পরপর আত্মপ্রকাশ করল। ইলেকট্রনই কুঙ্ষতম 
ৈশ্থাতকণা, পদার্থের চরম বিশ্লেষণে এর চেয়ে ছোটি আর কোন 
নূলকণা আজও ষেরু হয়নি । যে-বিছাতপ্রবাহ দিকে টেলিফোনে বাত? 
প্রেরণ, বৈছবাতিক ঘণ্টা চালানো, বা! বিজলিযাতির আলো! পাওয়া সম্ভব 


চি নব্য বিজ্ঞানের 'অনির্দযবাদ 


হয়েছে তাদের মূলে রয়েছে বছুকোটি গতিশীল ইলেকট্রন! এই 
প্রবাহ যে শুধু কঠিন, তরল ও বায়বের মধ্য দিয়েই চলাচল করে তা নয়, 
বস্তুহীন শৃন্ত স্থানের মধ্য দিয়েও তার গতি অব্যাহত। এমন ব্যবস্থা 
করা সম্ভব যাতে প্রবাহসথষটিকারী ইলেকট্রনের দল সমান্তরাল পথে 
একই গতিতে শুষ্ছের ভিতর দিয়ে চলতে থাকবে । এই অবস্থায় তাদের 
ইলেকউন-প্রধাহ না বলে ইংলকটসনবরষণ (81801200-82057)5 
বলাই ঙঙ্গত । এই বর্ষণের পথে কোন ধাতুর খুব পাতলা পাত 
রাখলে অন্তত কতকগুলি ইলেকট্রনের সঙ্গে এই ধাতুর পরমাগুগুলির 
কেন্ত্ুব্ত ও ইলেকট নের সংঘাতি ঘটবে । এই সংঘাত হবে নানাদিক 
থেকে । তার ফলে বর্ধসথ্টিকারী ইলেকট্রনের দল আপন গতিপথ 
থেকে ক্ছ্িত হায় ইতস্তত বিক্ষিত্র হবে। ধাতুর পা ভেদ করে 
বাইরে এলে তাদের মধো আর সমান্তরাল পথে চলার শৃঙ্খলা বতখান 


থাকবে না। ৰ 
কিন্তু পরীক্ষায় ফল হ'লো অগ্রূপ, ইলেহুটনের দল ইতস্তত 


বিচ্গিণু ন' হয়ে বিশেষ পথে দলবদ্ধ হয়ে নির্গত হালো | আমেরিকা- 
বাসী ভুইজম বিজ্ঞানী, 98515800. ও 9:920567, অত্যন্ত আকত্সিক 
ভাবে এই তথ্যের গন্জান পেলেন। কি নিয়মে ধাতুর পাত থেকে 
ইপেকইন বিক্ষিপ্ত হা তা খোজ করার উদ্দেস্তে তারা একটি নিকেল 
ধাতুর পাতের. উপর সমাগ্তরাল পথে চালিত একদল ইলেকট্রন 
নিক্ষেপ করেন। সেই সময় এক দুর্ঘটনাত্ব তাদের ঘত্ত ভেঙে যায়; 
যষ্থটিকে আবার কাধৌপযোগী করার লময় নিকেলের পাতটি অতাধিক 
উদ্চতায় দানাবাধা অবস্থায় পরিধতিত হুয়। দানাদার পনার্থের 
(90553). কতকপ্তলি বিশেব গুণ আছে। এদের পরমাুর 
সংস্থিতিতে একটা বিশেষ শৃখলা বতগান। পরমাণুর বিন্যাসে কোথাও 


অনির্েশ্াবদি ও বাস্তব ৩ 


অরিভূ, কোথাও বরগক্ষেতর কোথাও বা ফড়তুদ্াৃতি কষ জ্যামিতিক 
চিত্তের (2৩৪19: 8500301091 0098) সৃতি হয়েছে দালাবাধা 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে লেগেছে? : আলোর গুণ পরীক্ষা 
করতে সাধারণত 70107806000: 95808 'লাযে একটি বন ব্যবহৃত 
হয়, বাংলায় একে পরিষেষ-নিবণছক যর বল! থেতে পারে। একটি 
ধাতুর ফলকের উপর লমাস্তর়াল অনেকগুলি দাগ কেটে এই বস্ত্র তৈরি 
করাছয়। দাগগুলি এত সুঙ্ষ ও'ঘুনলনিবিষ্ট যে. এক ইঞ্চি দৈর্দ্যর 
মধ ১৫১০০ থেকে ৪০০৯১ দাগ খাঁকে |: কোন আলো এই বন্ধের 
উপর থেকে প্রতিফলিত হলে বিভিন্ন রঙে বিঙলিষ্ট হয়। দাগগুলি যতই 
কাছাকাছি থাকবে কষুত্রতর তরঙ্গদৈর্ধোর আলোর পরীক্ষায় ততই এই 
যী কার্ধকরী হবে; পরীক্ষাধীন আলোর তরজ দৈর্ঘ্যের তুলনায় ছুইটি 
পাশাপাশি দাগের বাবধান খুব বেশি হ'লে এই যন্ত্রের সাহায্যে 
আলোর বি্লেষণ চলবে না। পরীক্ষায় জানা গেছে পাল আলোতে 
এক ইন্ছি স্থানে প্রা ৩০১০০* তরঙ্গ থাকে, বেগনী আলোতে 
থাকে প্রায় ৬০০০০ এই সব তরঙ্গদৈর্ধোর আলো পরীক্ষা করতে 
হলে 078805-এর দাগগ্চুলির যতটা সান্নিধ্য প্রয়োজন তার ব্যবস্থা 
সহজেই করা যায়। কিছ র্যন্টগেন-রশ্মিতে প্রতি ইঞ্চিতে কয়েক কোটি 
তরঙ্গ রয়েছে) এই রশি বিশ্লেষণ করতৈ এমন 380প-এর 
প্রয়োজন ঘার দাগগুলির পরম্পর দূরত্ব পরধার্থের পরমাণুর দুরস্ের 
সমান হবে ; আজও এমন যন তৈরি করা সম্ভব হয় নি যার সাহায্যে এত 
কাছাকাছি দাগ কটা যায়. . ১৯২্রীষ্টানে লাওয়ে (07805) সব প্রথম 
এক পরীক্ষা করে. দেখান খে যন্ধের সাহায্য এত ঘনসন্িঝিষ্ট দাগ কাটার 
কোন প্রয়োজন নেই, গ্ককতিয় ভাওারে দানাদার পদার্থের ভিতরেই 
তার পরমাণুর বিস্তাসে এরূপ 078410৪-এর ব্যবস্থা হয়ে রয়েছে। 


৩৪ নবাবিজঞানে অনিযে গ্তবাদ 


বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে পরমাধুর ছষম ব্যবস্থানে,. দানানার 
পদার্ের উপরিতলে। হেব অভি কৃল্ল উচু নিচ স্থানের ফি 
হয়েছে তাঁরাই $:৪৪0৫-এর স্যায়, এইস রাযট্টগেন-রশ্ির মতে। গু 
তরঙ্গের আলোকে বির করতে পায়ে। এই তথ্য বৈজানিক পরীক্ষার 
এক অভিনব গতর দ্বার উদলু্ত করেছে। কঠিন পদার্থ থেকে প্রতি- 
ফলিত র্য্টগেন-রশ্রির আচরণ পরীক্ষা! করে ব্রাগ ও ব্রাগ (ডা. নু, 
থর & ঢা... 38) & পদার্থের পরমাগুত্যবস্থান সন্স্ধে অনেক 
নূতন তথ্য আবিষ্/ার করেন। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু থেকে 
বিচ্গি রাষ্টগেন-রশির তরঙনৈধঘ্যের নিখুঁত পরিষাপ নিধ্ণরণ করে 
লিগবাল (8180১0100)  এমব পরমাণুর আত্যন্তরিক গঠনপ্রণালী 
সম্বন্ধে অনেক গভিনর তথ্য সংগ্রহ করেন । 
আলোকরশিির বিশ্লেষণে পরমাণুর ব্যবস্থানের প্রভাব আলোচন! 
করার পর। ডেভিলন-গমে'র পরীক্ষায় দানাদার নিকেল ফলক 
থেকে বিক্ষিপ্ত ইলেকট্রনের দল কেন যে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত না 
হয়ে কতকগুলি দিদি পথে দলবদ্ধ হয়ে নির্গত হর, তা বোঝ। 
কঠিম হবে না। নিকেল ফলকের উপরিতলে পরমাগুগুলি বিশেষ 
রকমে বিত্ত হয়ে আছে বলে বধপিস্ষটিকারী ইলেকট্রনগুলিকে নিরি্ট 
পথে চালিত করে। ছুর্ভাগযক্রমে যে-সব ইলেকটুন ভারা পরীক্ষায় 
প্রস্োগ করেছিলেন তাদের গতিবেগ খুবই ধম ছিল বলে এই গরীক্ষায় 
ইলেকট্রনের একটা নূতন প্রকৃতি ব্বদ্ধে যে-ইঙ্গিত নিহিত ছিল তাঁর 
যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত তারা করতে পাবেন নি। 
কিছুকাল পরে জি.পি, টমমন (3.0. [1027800) উন্নততর পরীক্ষা- 
পদ্ধতি অবলম্বন: ও অধিকতর জরত্বগামী ইলেকট্রন ব্যবহার করে অনুরূপ 
পরীক্ষণ সপন করেন : যে-সব ধাতু শ্বভাবতই দানাবীধা (যেমন সোনা) 


জনির্দে্বাদ ও বাস্তব ৬৫ 


ক্কাদের লাহাযো তিনি এত পাতলা পাত তৈরি করেন বে. তারি বেধ 
(000080855) ১০০টি পরযাণুর ব্যাসের সমগ্ির চেয়ে বেশী নয়। 
পাতগুলি এত বৃক্ষ যে প্রায় চোখে দেখা যায় লা। বিনা বাধায় 
সেকেছে ৫০,১৩৪ যাইল পথ অতিক্রম করতে পারে এক্সপ বেগধান 
ইলেকইউন এই শ্ছু সোলার পাতের উপর. ফেলে টমসন দেখেন 
বে ইলেকট্রনেক ধল পাতের উপর থেকে প্রতিফলিত না হয়ে তা্ষ 
ভেদ করে চলে যার । পাতের যে দিকে ইলেকট্রন আঘাতি করছে 
তার বিপরীত পিকে একটি ফটোগ্রাফের প্লেট বমিয়ে তিনি পাঁত- 
ভেদকারী ইলেকট্নগুনির পথের আলোকচিত্র ্রহণ করেন। এই 
চিত্রে পরপর কতকগুলি উদ্দ্ল ও কালো এককেন্তীয় বৃত্তের আবির্ভাব 
দেখা গেল ; সোনার পাত না থাকলে ইলেকটুন-ব্ণ প্লেটের গায়ে 
যেখানে এলে আঘাত করত তাকে কেন্দ্র করে এই বুদ্শুলি ছড়িয়ে 
আছে। পরিস্কার বোঝা গেল যে পাতের পরমাণু ইলেক্ট্রনের দলকে 
ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত না করে কতকগুলি সথনিি্ট পথে চালিত করেছে! 
নিট তরষদৈর্োর বাষ্টগেন-রশি এই পাত ভেদ করে গেলে যে রফম 
বৃত্ত কৃষ্টি করে, টরমসন-এর পরীক্ষায় ইলেকট্রনের দলও অবিকল 
সেই রকমের বৃত্ত সি করেছে। পাতের পরমাণুর বিশেষ ব্যবস্থানের 
জগ্থেই ইকলকট্রন নিদিষ্ট থে চালিত হয়েছে প্রথমতঃ এ ধারণ! 
হওয়া অস্বাভাবিক লয়; কিন্তু তাই যদি হ'ত তাহলে ইলেকট্রনের 
দল পরপর ছইটি পাত ভেদ করলে দ্বিগ্ুণমাত্রায় বিশ্ষিত হ'ত। 
পরীক্ষায় দেখা গেলে ঢুইটি পাতি ভেদ করলেও ইলেকট্রনের 
বিক্ষেপণের মাজার কোন পরিবতন ঘটে লা, শুধু বৃশ্গুলির 
তীরতা হাস পাঁছ। এই পরীক্ষায় নিঃসন্দেহে প্রমাণ হ'লো যে 
ইলেকট্রনের দিজেরই এমন কোন গুণ বা বিশেষত রয়েছে যা ওই 


ও নব্যবিজ্ঞানে অনিদে স্বাদ 


বৃতক্টির মূলে । ধাতুর পাতের পরমাণু এই বিশেষদকে প্রকাশিত 
করেছে। 

রাষ্টগেন-রগির বিদ্ষেপণে যে ধরনের চিত্র পাওয়া বায়, ইলেক- 
উনের বিক্ষেপুণেও প্রতোককষেত্রেই টিক সেই ধরনের চিত্র পাওয়া 
যায়; কাজেই একথা স্বীকার করতেই হবে যে ইলেকটন ও রাষ্টগেন- 
রশির ভিতর একটা মুলগত সাদৃশ্য বয়েছে, অর্থাৎ ইলেকটনের 
নধোও তরঙ্গের ধম" নিহিত রয়েছে।  বর্ষণকৃটিকারী ইলেকট্ুনের 
গতি কমালে এমন ধরনের চিত্র পাওয়া যায় বা হস্ত এক নিনি্ট বঙগ- 
দৈর্দোর রা্টগেন*রশির চিত্রের অনুরূপ ॥ ইলেকট্রমের গতি কমালে, 
যে র্যষ্টগেন-রশি, এর সমতুল্য চিত্র সরি করে তার তরঙ্গদৈর্্যও 
বাড়াতে হয় । এই তরগদৈর্যাও ইলেকট্রনের গতি বিপরীত আনুপাতিক 
(2051901 02000701008] )1 ভরগদৈর্ঘা। ইলেকট্রনের গতিবেগ 
ও তার বস্তা (0989 ) এই তিনটি রাশির 'গুণকল একটি এ্বর|শি 
(9০9988578 ), ঘাকে বলা হয় প্াঙ্গ-এর জবরাশি ( 2৩০০৮ ০00৪- 
08৫৮-৮৪-6৪ ৯1078 )। এই ক্ষেত্র প্রা্থ-এর ফ্রবরাশি ৭? এর 
আবির্ভাবে স্পষ্ট বোঝা গেল থে ইলেকট্রনের তরঙ্গধও কণিকাবাদ 
কোন না! কৌন উপায়ে পরম্পর সংযুক্ত। এ, জে, ডেমষ্টার ($. 0. 
33৩208092)-এর পরীক্ষায় জানা গেছে যে. গতিশীপ প্রোটনেরও 
ইলেকট্রনের নায় তর্ধ্ম বন্ধমান। এসব পরীক্ষা থেকে নিশ্চিত 
প্রমাণ হয় গতিশীল ইলেকটন প্রোটনের দ্গে ঘে তরঙ্গ যুকু আছে তা 
একেবারে কামনিক নয়। যে চিত্র তাদের তরঙ্গধম প্রকাশিত করেছে 
তার সাহাযো পরমাণুর ভিতরে ও বাইরে, ইলেকট্রন-প্রোটনের আচরণ 
যতটা আলো! করে ব্যাথ্যা কর! যায়, এদের কেব্লমাক্জ বৈছ্বাতা শরিত 
জড়কগা বলে বর্পনা করলে ততটা বিশদ ব্যাথা! সম্ভব হয় না। 


অনির্দেশ্ঠবাদ ও বাস্তব ৩৭ 


ইলেকট্রন-প্রোটনের তরদ্দের মত আচরণ পরীক্ষায় ধরা পড়ার 
পূর্বেই ডিন্্গলি কণিকাবাধের পাহায্যে এদের তরঙ্গখমের 
ভবিতবদ্বাদী করেন । তিনি বলেন.দেশকালের সীমায় আবদ্ধ যে-কোন 
বন্তকণাকে কেন করে তরঙ চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে । প্রাচীন বিজ্ঞানে 
বিকিরণের তরঙ্গধর্ম ছাড়া আর কোন ধমেরি সন্ধান পাওয়া যায় নি, 
কিন্ব কণিকাবাদের সাহায্যে তার বিচ্ছি্ন কণিকাধমের স্পট প্রয়াণ 
পাওয়া গেছে। যে প্রোটন-ইলেকট্রনকে পৃৰে” বৈছতাশ্রিত ছড়কণ! 
ছাড়া আর কিছুই বল্পনা করা হ'ত না, এখন দেখা গেল তাদের মধ্যে 
তরক্ষধমবতান। বন্তুকণ) ও বিকিরণের ইৈত-্ধ্য (৫8৪1 050015) 
প্রমানিত হওয়ায় এদের মূল প্রকৃতি নিধারণ কর! অপভ্ভব হয়ে 
দাড়িয়েছে, একসঙ্গে পরপ্পর-বিরোধী ছুইটি ধর্ম কোন কিছুরই উপর 
আরোপ করলে তার গ্ররুতি সম্বন্ধে স্পট ধারপ| মনে আনা ছবাসাধ্য। 
ইলেকইন-তরঙ্গকে (61906 5৩9) কেন্দ্র করে ভরঙ্গবলবিষ্ঠ'র 
( অ৪৮৪-280181503 ) উদ্ভাবন করেন শ্রোডিঙ্কার (9৫8:037086) । 
এই নুন বলবিষ্ঠা জটিল গণিউশাস্ত্রের অন্্তি। এর ধার দেখে এক- 
বার আশা হয়েছিল যে বন্তকণার সাধারণ ধারণ! আমূল পরিবন্তন করে 
হয়ত প্রাচীন বিজ্ঞানের কার্ধকারণ ও নিয়তিবাদের পু্প্রতিষ্ঠা সম্ভব 
হবে।_ কিন্ক এর পরবর্তী আজোচন! থেকে জানা গেছে এই. ধারণা 
রাস্থ। ইলেকটন-তরগগ গণিভশাস্ত্ের গণ্ডিতেই আবদ্ধ, কোটলের 
দাহাষ্যে যেষন আলোকের তরঙগধম” ব্যাখ্যা করা অসন্তব তেদনি 
শ্রোভিঙ্গার-এর তরঞ্জের সাঁহাযোও ইলেকই্ীনের বিশৈষত ব্যাধ্যা 
করা, অনন্তর একমাত্র সহখ্যাততীয় ব্যাখ্যাতেই : (56908৮081 
12697055861) শ্রোডিঙ্গার-এর গাণিতিক সমীকরণগুলির ( 905" 
$1005 ) হুল অর্থ ধরা পড়ে। 


৩ নব্যবিজ্ঞানে অনিদেশ্থিবাদ 


ইলেকটন-ডরঙ্গের আচরণ পরীক্ষা করে দেখা গেল যে এই তরঙ্গ 
আঙগোক-তরছ্ের অমুরূপ। কণিকাবাদের সাহাধ্ো আলোক-তরদকে 
সন্তাব্য-তরঙ্গ (78585 01 00)8111 ) বলে ব্যাথ্যা করা হয়; 
কোন বিনতে তরঙ্গের তীব্রতা (106505$য) এ বিনতে ফোটনের 
আবির্ভাবের সম্ভাবনার পরিমাপ নির্দেশ করে | ইলেকট্রন-ডরঙ্গেরও 
অঙ্গরূপ ব্যাথ্যা সম্ভব। মনে করা যাক দি. পি. টমপসনের 
পরীগায় বর্ষধ-ৃষ্রিকাহী ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে কেবলমাত্র 
একটি ইলেকট্রনে পৌছেছে । এই ইলেকট্রনটি ফটোগ্রাফের প্লেটের 
একটিদাত্র বিন্দুতে আঘাত করনে ; পূর্ববর্তী পরীক্ষা প্লেটের যে স্থান 
কালো হয়েছিল এই বিন্ুটি তারই মধ্যে একটি বিন তা না হলে অনুমান 
করতে হবে কোটি কোটি ইলেকট্রন যা করতে পারে নি একটি মাত্র 
ইল্েকটন তাই করেছে। থে বিন্দু অপেক্ষাকৃত বেশি কালো! হয়েছে 
দেই বিদুতে অপেক্ষারুত বেশি সংখ্যক ইলেকটুন আঘাতি করেছে, 
তাই এই একটিমাত্র ইলেকটনেরও সেই বিন্দুতে আঘাত করার 
বন্তাবনা অপেক্ষাকত বেশি। এই ভাবেই, আলোক-তরঙ্গের 
মতো, ইলেকউন-তরঙ্গকেও সম্ভাবনার তরঙ্গ বলে ব্যাখ্যা 
করা যায়। কোন এক বিন্দুতে এই তরদের তীব্রতা এ বিন্দুতে 
ইলেকট নের উপস্থিতির সম্তাবনার পরিমাপ নির্দেশ করে। সম্ভাবনার 
তর বা সম্ভাব্য তরঙ্গ বলতে কি বোঝায় একটা উদাহরণ দিলে হয়ত 
সহজ হবে। ফোয়ারের ঢেউ বলতে আমরা বুঝি জলের ঢেউ যা 
তার গতিপথের মব কিছুই সিক্ত করে দেয়, উত্তাপের ঢেউ বল্পতে বুঝি 
এমন একটা কিছু যা তাঁর গতিপথের সবকিছুই তণ্ত করে দেয়। কিন্ত 
খন কাগ্ছে দেখি ফোন বিশেষ স্থানে আত্মহত্যার ঢেউ লেগেছে, 
ভার থেকে তখন একথা বোঝার না যেও স্থানের প্রত্যেকটি লোক 


অনির্দেষ্ঠাদ ও বাস্তৰ 


আত্মহত্যা করবে শুধু এটুকু বুঝি যে তার আত্মহত্যা ধারার সম্ভাবনা 
বেডেছে। যদি কোন আত্মহত্যার ঢেউ কলকাতা উদয় দিয়ে যায় 
ভাহলে দেখা যাবে যে এই কারণে কলকাতার মৃত্যুর ভাণড২বেড়েছে; 
ধদি বলা হয় আশ্চর্য হীপের মতো কোন কাল্পনিক দ্বীপের "স্পন্দন 
এই ঢেউ চলেছে, তাছলে বুঝব যে & হ্বীপের প্রত্যেকটি অধিবামীর 


আত্মহত্যা করার, ধন্তাবনা, খেড়েছে। তরদ্-বরবিদ্বায় ইলেকটুন- 
তরঙ্গ বলতেও এই ধরনের একটা ম্ভাবনার ঢেউ বোঝার । 
হাইসেনবার্গ ও বোর মনে করেন ইলেকট ন-তরক্গ গুলি: ইলেকট্রনের 


মন্তবপর অবস্থা ও স্থিতি সম্বন্ধে ানলাড করার কতকগুলি বিশেষ গ্রতীক 
(3১01) । ভাই যদি হয় তাহলে জ্ঞানের পরিবত'ন্র নঙ্গে এদেরও 
পরিবত'ন হবে। ইলেকট ম-সরঙ্গকে বাস্তব বা চলে না, দেশকাঙ্গের 
সীমায় এরা নিট নয, গাণিতিক তের মানস প্রত্যক্ষ (51908188900) 
ছাড়া এদের সম্বন্ধে আর কোন ধারণাই আমাদের হতে পারে না। 
বোর আবার একটা আ্বাশ্ত্য ধরনের সম্ভাবনার কথ। বলেন_প্রক্তির 
সুম্মভম ঘটনাবলী দেশকালের সীমায় আবদ্ধ নয়) বৃহৎ পরিমাপের 
ঘটনাবলী ও বিকিরণ দেশকালের চতুরমাত্রায় (19৩: ৫1016051909 ) 
সীমাবন্ধ, অন্তান্ট ঘটনাবলী এই লীমার বহিষ্ৃতি। প্ররৃতিয় থে ঘৰ 
ঘটনা বহুমাত্রার (8282 ৫1089081025 ) অন্তর্গত তাদের অপেক্ষারূত 
কম মাত্রায় সীমাবদ্ধ করতে গেলে তাদের ভিত্তর অনিশ্চয়তা প্রবেশ 
করে। মনে করা যাক এমন একদল প্রাণী আছে যাদের অনুভূতি 
পৃথিবীপৃষ্ঠের ছুইমাতায় ( ঠদ0 81708081005 ) সীমাবদ্ধ । ধরা যাক 
বৃইি পড়ায় কোন কোন স্থান জলে ভিজে গেল। আমরা (যাদের 
অন্গভূতি তিনমাত্রার অস্তগ্তি) জানি, কোন্‌ জাম্গা ভিজবে 
আর কোন্‌ জাগা শুকনো থাকবে তা সম্পূ্রূপে নিধ্ণরিত 


৪ নব্যবিজ্ঞানে অনিদে্টবাদ 


হবে - তৃতীয় : মাত্রার ঘটনাবলী দ্বারা । কিন্তু ছুই মারার 
রানী, যাদের কাছে তৃতীয়মাজা সপপূর্ণ অল্ঞাত, তার। বদি লমগ্র 
এরুতিকে ছুই মাত্রায় নিবন্ধ করতে চায় তাহলে তাঁর! শুক ও আর্জ 
অংশের লংস্থান নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করতে পারবে না। তাঁরা শুধু 
অতি সু ক্ষুদ অংশের শুষ্কতা ও শর্্তার সম্ভাবনাই নির্দেশ করতে 
পারবে, আর এই সন্তাবনাকেই তারা চরম না বলে গ্রহণ করবে। 
কোন পদার্থ আলো ও দেখলের মাঝখানে রাখলে দেয়ালে তার একটা 
ছায়া পড়ে; এই ছায়া যেমন তিনমাত্রার অস্তভূতি বাণ্তবের 
(599 01750181028] ₹681105) ছুই মাত্রায় অভিক্ষেপ (0101506107 
0 টম 01010031005), তেমনি দেশকালে সীমাবদ্ধ ঘটনাবলী 
বছ্মাত্রার অস্তভূতি বান্তবের চডূমাত্ীয় অভিক্ষেপ। 

প্রকত্বির ঘটনাবলী থেকে যে সব জ্ঞান আমরা লাভ করি 
প্রাচীন বিদ্রানের চিস্বাধারার সঙ্গে তাদের সামগর্ত রক্ষা করার উদ্দেস্ত 
বোর বিভিন্ন পরীক্ষায় বষ্তকণা ও বিকিরণ যে পরস্পর-বিরোধী 
আচরণ প্রদর্শন করে, তার ব্যাথা। করার চেষ্টা করেন। যে পরীক্ষা- 
ব্যবস্থায় নিখু তভাবে দেশ-কাপের সীমায় স্থানাঙ্ক (90865-0706 ০০- 
00610898 ) নির্ণর করা! মন্তব ঠিক মেই ব্যবস্থায় একই ষঙ্গে তেজ ও 
ভরবেগের মন্বন্ধে (8726:85-0001065000 191811928 ) নিখ্তভীবে 
নিয় করা অপস্তব। বখন পরীগ্াব্যবন্থ] এমন হয় যে স্থানাঙ্ক নির্য়ের 
নিভু চরমসীমায় পৌছে তখন তার থেকে যে সব ফরাফল পাওয়া 
যায় তাদের কৃণিকাধমের দাহাযো বগা, করা যায়, আবার যে বন্ধের 
সাছাযের তেও ও ভয়বেগ নিভুলিতাহে নির্ণয় করা! যায় তার প্রছোগে 
স্থানাঞ্ছ নির্দয় কর! যায় না। : এই পরীক্ষার ফলাফস শুধু তরজের 
রূপকল্পনার (1725890 ০( ম৪ম৫5 ) সাহায্যেই ব্যাধ্য। করা চলে। 


অনির্দে্টবাদ ও বাস্তব ১ 


প্রত্যেক মাপেরই একটা শ্বত বৈশিষ্ট; আছে এই তথ্য স্বীকার ফরণে 
পরস্পর-বিঝোধী এই নিদ্ধানগুলিয় ব্যাধ্য। করা বস্তব হয়। কোন 
পরীক্ষায়, পরীক্ষাধীন বন্ধ ও পরীক্ষ! করার বু কে কতটা হংশ গ্রহণ 
করে তা কণিকাবাদের সাহাথ্যে স্পূ্ণ গৃথক্‌ করার উপায় নেই, তাই 
পৃথব্‌ ক্ষেত্রে থে সব জ্ঞান জাভ হয় ভাদের দংহেষণে পরীক্ষাধীন বস্থর 
এমন কোন সুম্ষ্ট রূপ কল্পন! করা যায় না যার সাহায্যে উ বস্তর 
ভবিষ্যৎ আচরণ নিশ্চিতভাবে বলা যায়। বোর-এর এই মত মেনে 
নিলে বলতে হবে যে পদার্থের যুল কথা গুলির আচরণ নির্দেশ করতে 
বংখাতত্বের নিয়ম ছাড়া অন্ত কোন নিয়ম প্রয়োগ করা চলে না। 
বিজ্ঞান যতই উন্নতির পথে অগ্রদ হোক না কেন এই লাধারণ 
সিদ্ধান্তগুলির (99:81 6005408৮075) কোন পরিবর্তনই 
ঘটবে না। 

বোর-এর সিদ্ধান্তের পরিণাম এই, যে-ুর্ হুতগুলিকে ভিন্তি 
করে প্রত্তির ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখা! এতকাল ধরে প্রতিষ্ঠালাভ 
করেছে তাদের পরিত্যাগ করতে হবে । কার্ধকারণবাদ ও বিশবঙ্গনীন 
( সার্বজনীন ) নিয়মগুলি (15৩09811853 ) একসঙ্গে বাতিল করে 
দিতে হছবে। বোর-এর সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান-জগতে এক বিপ্লবের কুচনা 
ধরেছে। একদল বিজ্ঞানীর যতে কার্ধকারণ-শনবদ্ধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র 
অপরিহার্য; প্ররৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ বলেই লব ক্ষেত্রে 
কার্ষকারণবানের প্রয়োগে সফলতা লাভ হর না, তাই এই অসম্পূর্ণ 
জানকে ভিত্তি করে এর অস্তিত্ব অন্থীকার কর? অসঙ্গত। বাস্জিক ব্যাখ্যার 
খুগের অবনান ঘটলেও এখন বিজ্ঞানীদের কতব্যি। কার্ধকারণবারকে 
খুধতিতি কৰে বিজ্ঞানের অনীমাংসিভ তথ্যগুলিকে নুতন নিয়মে নু 
কর। এঁদের বিরোধীদল নিয়তিবাদকে একটা অলৌকিক ঘারণা 


৪২ নব্যবিষ্টানে অনিদেবাদ 


(2০609৩90808) বলে মলে করেন) তার কার 
নিয়তিবাদ শুধু একটা অসম্ভব আদর্শের গ্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হয় নি, 
মানুষকে কার্দকাঁরণের কঠিন সত আবগ্ক করে ভাগগাবিস্বাসী ক্ীড়নক 
করে তুলেছে ।তীর! বলেন নৃতন মতবাদ বিজ্ঞানকে যাহুষের উপযোগী 
করেছে। নিয়তিবানে সংখ্যাতত্বের ধারণা আমাদের বাস্তবের খুব 
কাছাকাছি নিয়ে চলেছে, একট! অনস্তব আদর্শের পরিবতে” এক 
গ্রহণযোগা সত্যের সন্ধান দিয়েছে। এই নৃন মতবাদ নব্যবিজ্ঞানে 
আশা ও প্রেরণা এনে দিয়েছে, সমস্ত বাঁধা-বিয্ অপমারিত করে প্রকৃতির 
রহ সমাক্‌ উপলদ্ধি করার পথ উদ্দুক্ত করে দিয়েছে যদিও এর 
সযস্ত ফলাফল মান্ুঘের বোধগম্য নয়, তবুও যে সব প্রাথনিক কুসংস্কার 
মানবের বুদ্ধিকে এত যুগ ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, ব্যবহারের সঙ্গে 
সঙ্গে ধীরে ধীরে তারা দূরীভূত হবে। আমাদের ঘুক্তি ও দর্শন 
প্রকৃতির উপর আরোপ করা চলে ন।, খাস্তুব থেকেই তাঁদের উদ্ভব আর 
বান্তবের সঙ্গেই তাঁরা সামন্ত রক্ষা করে চলবে। 


উপসংহার 


বিশ্বপ্রকৃতি নিজেকে একটা আবরণ দিয়ে টেকে রেখেছে, তার 
ছুজেছি স্টটিরহস্তকে গোপন করে বাইরের চেছারাটি। এমনভাবে সাজিয়ে 
রেখেছে যাতে মানুষ তার সহজবোধের কাঠাযোর মধ্যে তাকে 
মোটামুটি ধরতে পারে | অভিবড়োকে অতিদুরে সরিয়ে দিয়ে তাঁকে 
করেছে ছোট, আর অতিষ্থোটকে করেছে 'অনৃশ্র। লব কিছুই 
মাসুধকে দেখিয়েছে, কিন্তু একটা অল্পষ্টতার আবরণ দিয়ে। বহজরোধে 
তার যুবপ্রক্কৃতির একটু আভাম ও ইশারা মাজ গাওয়া যায়। বিজ্ঞানের 


উপসংহার ৪৩ 


উদদে্ ছ'জো এই আবরণকে সরিয়ে প্রকৃতির সুলরহস্ত অবারিত বরা? 
এই আবরণ ঘন কুয়াসার যতো, সহঘদু্ি বেশি দুর চলে না । 

বিজ্ঞানীর তীন্দৃ্টি কখনও কখনও এই পর তেদ করে বিদ্যুত 
ক্ষেতে প্রবেশ করে; বিশ্বয়কর রহৃস্তোর তখন সন্ধান পাওয়া যায়, 
"সমস্ত বিজ্ঞানের ধারায় একট! আমূল প্রিবতনি ঘটে, জানের টুকরো 
ছিনিলগুলি এক নূত্বন সত বাধা পর্ডে। এই নৃতন পরিবতনের 
অভিথাতে কগনও ব! মানের চিন্তাধারা! বিপর্স্ত ছয়ে নৃতন পথে 
চালিত হয়। এই ধরনের ঘটনা বির হ'লেও কতকগুলি দৃষ্াস্ত 


সহজেই মনে আদে। 

একদিন সহজ দৃষ্টিতে মানুষ দেখেছিল বিখের কেন্ত্রে পৃথিবীর 
আসন অবিচলিত, আর পৃথিবীকে কে্্ু করেই জ্যোতি দল ঘুরছে । 
কিন্তু যেদিন জানা গেল, বিশ্বের অগণিত নক্ষত্রদলের একটি অতি- 
সাধারণ নক্ষত্র হুর্মকে কেন্দ্র করে যে সব হুড গ্রহের দল অবিরাম 
ঘুরছে পৃথিবী তারের একটি। সেদিণ তার চিন্তাধারায় এক বিছ্াবের 
সুচনা হলো! সেদিনও মাস্ৃষের চিন্তাধারা এমনি বিপর্যস্ত হয়েছিল 
যেদিন সে ডারউইনের জীব্তত্ব থেকে প্রথম গেনেছিল যে তার দেই 
শুধু তারই জন্বে বিশেষ করে সটটি হয় নি, যে সব জীবজন্ক তার বহপূর্বেশ 
পৃথিবীতে এসেছে তাদের দেহেরই ক্রমবিকাশ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে 
তার বতমান দেহ। আবার নিউটন-এর বলবিষ্া ও মহাকর্ষের 
নিয়ম প্রতিষ্টিত হবার পর মানুষের চিন্তাধারার আমূল পরিবত ন হ'ল” 
সে বুঝতে পারলো যে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপর ফ্যোতিকষদের 
কোন গ্রভাব নেই, এরা কতকগুলি ছড়পিণ প্ররুতির নিয়মাবলী মেনে 
নিদিষ্ট পথে চলেছে। নিউটন্‌ এর পরিকল্পনা থেকে আরও. একটা 
ধারণা তার বদ্ধমূল হ'লো যে সবড়প্দার্ঘমাত্রই, তা লে অতি কট 


3৪ ন্ব্যবিজ্ঞালে অনির্েশ্তবাদ- 


ছোক ৰা অতিযৃহৎই হোক, এই নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন ভাই সমন্ত 
পরিবতনিও গতির মূল প্রকৃতি যাছ্িক বলে (23500803021 1 
10800) অনুমান করা হা'লো. যস্ের গতির মতো অতীত তবিযুৎকে 
স্পূর্ণ নিট করে । জড় ও জৈব পদার্থ যদি একই নিয়মে পরিচালিত 
কয় তাহলে মাসুষের স্থাধীন-ইচ্ছা, যার বলে সে ন্যায় অ্তায়ের প্রভেদ" 
করে গ জীবনযাত্রার আপন পথ বেছে নেয়, ভা বাবে একেবারে 
নিরর্থক হয়ে। প্রকৃতির নির্ি্ট পথই তার একাল পথ। 

কয়েক বছর হ'লো মাছের চিন্তাধারায় আবার যুগাস্তর এনেছে 
নব্য প্রারৃত বিজ্ঞান ; পদার্থবিজ্ঞ/নের সীমা অতিক্রম করে অনেক দূর 
পথস্ত এর প্রভাব বিশ্তুত হয়েছে! বিশেষ করে অভিজ্ঞতা, মননশক্তি 
ও যুজির সাহায্যে এত যুগ ধরে বিইঞ্গতের ষে-ধারণা আমাদের মনে 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নব্যবিজ্ঞানের এই আন্দোলমের ঢেউ তার 
ভিত্তিকেও গ্রবল ভাবে আঘ।ত করছে। এককথার বলতে গেলে দর্শনের 
(001050085) উপরও এর গ্রতিক্রিগা শুরু হয়েছে । বিজ্ালের সঙ্গে 
বশনের যোগ অঙ্েন্ত, তাই বিজ্ঞানে কোন মূল পরিবর্তন ঘটলে 
বর্শনেরও যথাযোগ্য পরিবত'ল অধস্াবী । বতগান যুগে বিজ্ঞানের 
ধারায় যে পরিবত'ন ঘটেছে ত। অনেকাংশে দর্শনের অস্তভূতি; প্রকৃতির 
রূহস্ত অবারিত করার চেষ্টায় দর্শনের যে-ভূমিকার উপর বিজ্ঞান নির্ভর 
করে এসেছে, নবাবিজ্ঞানের পরীক্ষায় তা! ভুল বলে প্রতিপর হয়েছে । 
এই পরিবতনি দর্শনৈর বৈঙ্ঞানিক ভিত্তির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করেছে, ফলে আমাদের জীবনযাত্রায় দার্শ নক মমগ্যার সমাধান আরও 
পটিল হয়ে উঠেছে। 

বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ধারণার প্রভূত 
পরিবভনি সাধন করেছে নব্যবিজ্ঞান। প্রথম বিষয় হ'লো কাধরারধ-দ্ধত 


উপমংহার হু 


যা দর্পনের একটা মূল তথ্য বলে স্বীকৃত, ত্বা পরমাণবিক জগতে, এয়োগ' 
করা চলে না।. কার্ষকারণবাদের স্বদুচ ভিত্তির মূলে প্রথম. আঘাত 
করেন রারারফোড' ও সন্ডি তেজস্কির পদার্থের  বিক্ফোরণেক 
মুত্র আবিফার করে) পরমাণবিক অ্রগৎ থেকে এর পূর্ণ নিব্পিন 
ঘটে যখন বোর (১৯০১ প্রষটীঝে ) ও আইন্স্টাইন (১৯১৭ শ্রীষ্টাকে) 
প্রমাণ করেন যে পরযাণু নিঙ্কে থেকেই হঠাৎ উচ্চতর তেলের অবস্থা 
থেকে নিয়ত তেজের হবস্থা,গ্রাপ্ত হ়। তেজক্টি বিন্ফৌোরণ ও পর- 
মাধুর স্বতঃ অবস্থা পরিবর্তন এই ছুটি ঘটনার কোন কারণ আল পর্যন্তও 
নিদেশি করা সম্ভব হয়নি) মাশষের জ্ঞানের উতির ইতিহাসে এপ 
অথস্ভব ঘটনার পরিচয় স্যার গাওয়! যায় নি। 

দ্বিতীয় বিষয়, ঘার সন্ধে আমাদের ধারণার আমূল যাস্কার 
আবন্তক, তা হ'লো একটা অন্ধবিশ্বার যার উপর নির্ভর করে মানুষ 
ভেবেছিল যে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির চরম সত্ত। (01070815 
19905) একদিন উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। হাইসেনবার্গ-এর 
অনির্দে্যবাদ থেকে ছানা গেল এই ধারণা সম্পূর্ণপরাস্ত। বোধের জগতের 
পিছনে রয়েছে যে-বাস্তব তাকে উপলদ্ধি করতে যে ছবিই কজন! করা 
ছোক না কেন তার প্রত্যেকটি খুটিনাটি পূর্ণপে প্রতাক্ষ করা 
মানুষের সাধাতীত। বিকিরণের কণাধ্য ও পদার্থের তরঙগধম” 
এই দুই আবিফার হাইসেনবার্গ-এর নৃতন মতবাদের মুলভিততি। 
কেবলমাত্র বিকিরণের দৈতধমণই ছয়টি পরিণাম নির্দেশ করেঃ 
(১) ঘটনাধলীয় বিচার করলে দে৭। যায় প্রকৃতিতে লমতা লোপ পেয়েছে, 
(২) বাইরের জগৎ বসবন্ধে নিভূ্ জঞানলাত কর! আংমাদের পক্ষে অযস্থব। 
(৩ প্রকৃতির ঘটনাবলী সমপূরণূপে দেশকালের দীমায় নির্দেশ করা 
চলে না, (৪) ভাবক (50144) ও ভাব্য (০816৫6) এদের ভেদ এখন 


৪৬ নব্যবিজ্ঞানে অনিদে্ারাদ 


আর ততটা সুনি্টষ্ি ন়। এই ভেদ ঘুচিন্নে তাদের সময় ঘটালে 
পুর্ণনিদি্টভা (90/201089 [0:6018100.) ফিরে পাওয়া যায়, (৫) 
জানের ক্ষেতে কার্ধকারণ-সসথন্ধ নিরর্থক হয়েছে, (৬) এর পরেও যদি যনে 
করা হয় যে জগতের ঘটনাবলী কার্ধকারণ-নিয়মের অধীন, তাছলে 
কনা করে নিতে হবে এই ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে জগতের এমন 
এক স্তরে যা আমাদের ঘটলাপ্গগতের (স০মৰ 0? 27092073608 ) 
অতীত) সেখানে আমাদের প্রবেশাধিকার নেই। পদার্থের দৈত-দঘ 
এই সিদ্বান্তগুজি সমর্থন করে । 


এখন প্রশ্ন উঠতে পাবে প্রক্কতিতে যদি কার্ধকারপ-সনবদ্ধের স্থান 
না থাকে ভাহলে যে-বিজ্ঞান প্রক্কাতর সযগ্তাকে যুলভিত্তি করে 
প্রতিষ্ঠিত তার এত উন্নতি সম্তব হলো কি করে। এর জবাব হ'লো 
এই যে, অনর্দেন্ঠবাদ শুধু পরষাণুছগততের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থায় নিবদ, 
আর সেখানেও অনির্দেন্ত ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সংখ্যা্ত্ের নিরম- 
অনুসারে | কিন্তু সাধারণ বোধের জগতে, এমন কি অণুবীক্ষণেও 
খর! পড়ে না এমন দ্র বন্তকণার জগতেও কার্ধকারণ-বাদের এতটুকু 
ব্যহিজম দেখা যায় না। দ্বিতীয় প্রন হ'লো। প্রমাপবিক জগতে ও 
বিকিধণের ক্ষেত্রে কার্মকারখ-স্ঘদ্ধের অভাব কি কোন স্থাধীন-ইচ্ছার 
সুচনা করে? এই প্রশ্নের জবাবটা! কিছু গোলমেলে। তার কারণ এই 
যে, নব্বিজ্ঞানে স্বাধীন-ইচ্ছার সংজ্ঞা এখনও নিরিষ্ট হয় নি। পূর্ব- 
বরতা বিজ্ঞানে কার্ধকারণবান ও স্থাধীন-ইচ্ছার সংগা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট 
হয়েছিল __ বান অবস্থা দিয়ে যে-ঘটনা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট ভার তিয়াৎ 
শবসথা যালগুষের ইচ্ছাশক্তি ও চেতনার সাহাযো, পরিবিত হতে পারে 
কিনা, এই. ছিল তার পরিষ্কার অরথ। কিন্তু নবাবিজ্ঞানে এই প্রশ্নের 


উপসংহার ৪ 


খারা খপ্পূরণ গত বনির্ে্বাদের বিধান অনুযায়ী দেখা যায় যে 
পরমাপবিক জগতে কৌন ঘটনার ভবিষৎ ধারা হুপ্পট্বপে নিধ্ণাযিত 
করতে গেলে তার বত'মান অবস্থা যতটা নিশ্চিতরূপে জান! দরকার 
তা আমাদের পৃক্ষে অনন্তর । বতমান অবস্থাই যার অনির্দিষ্ট, ইচ্ছা- 
শির প্রয়োগে তার ভবিষ্যৎ ধারা পরিবত নৈর প্রশ্ন ওঠে না। 


ব্ত'মানে দার্শনিক ও বিজ্ানীদের অনেকের মত্ত এই যে নিয়তি- 
বানের প্রতিপক্ষ বা বিকল্প (2107090ঘ5) বলে কিছু নেই, চেতন 
জগতের অতীত ( ৫9603801038 ) একটা নিয়তি কোথাও আছেই 
সস্তা এই নয় যে আমানের স্বাধীন-ইচ্ছা আছে কিনা, সান্তা হলো 
আমরা কেন ভাবি যে আমরা স্বাধীন? যেমন আইনৃন্টাইন বলেন যে, 
চাদের স্বাধীন-ইচ্ছা লে ধরি কিছু থাকত তাহলে আপন কক্ষপথে 
নিরন্তর পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে করতে দেই নি্দিই কক্ষ থেকে 
বাইরে বেরিয়ে যাবার একট। ইচ্ছা-একবার অন্তত তার মনে জাগত। 
তেমনি মানবের চেয়ে তীকষৃষ্টি ও দীশক্তি সম্পন্ন কোন প্রাণী যদি 
থাকে। আর অলক্ষ্যে বসে সে যদি মান্ছষের কার্ধকলাপ নিরীক্ষণ করে, 
ভাছলে স্থাধীন-ইচ্ছার বলে কাজ করছে নাহুষের এই ভ্রান্তধারণা দেখে 
সে মনে মনে ছাধবে 


আজ মাহধের যন অভিভূত নব্য প্রাক্কত তন্বে_বৈজ্ঞানিক 
মায়াবাদে। কতকগুলি জটিণ স্যস্ত1 এসে মানুষের চিন্তাধারাকে 
বিপর্যস্ত করছে-আমর! কি প্রন্কৃতির হাতে ক্ীড়নক মাত্র; না! আইির! 
স্থাবীন, আবাদের স্াধীন-ইচছাতে প্রকৃতির ঘটনাবল। নিয়ত করতে 
সক্ষম ? জগতের মূলপ্রস্থতি জড় (0069161) না মানস (৪০০1)? 
না এই হুইয়ের সময়? বন্ব ও মন এদের মখ্যে কোনটি প্রধান, 


৮ নত্যবিজঞানে অনিনে বাদ 


বন খেকেই মনের বৃষ্টি না মন থেকেই কনর হৃটি1,.ঢেশকালের 
পরিসীমা মিবদ্ধ যাদের চেতনার জগভই ঝি চর বাত না এই 
জগৎ কোন গভীরতর বাস্তবকে আবরণের মতো আই্ছির করে 
রেখেছে? 


বত রত ততি ও 


«৬৫৩৬৫ ৫৩৪ 
বত তিসি উঠে ডাত 


১৯. 
চা 
২১, 
চে 
২৩, 
২৪. 


£828255 2228 


$ ১৩৭২ 
সাফিতোর ক্বরাপ : রবীন ঠাকুর 
কুটিরশিজ্ : ভ্রীরাজশ্পেখর নু 

ভারতের সংস্কতি,: শ্রক্ষিতিমোহন সেন শাহী 
খালার অ্র্ত.:-ভ্রীঅবনীভনাখ ঠাকুর 
কাগ্দীশচন্তরোর আবিষ্কার : ভ্ীচারুচন্্ ভটটাচার 
আগ্াবাদ : অহাঅহে।পাশ্যায় প্রমঙনা তর্কুষণ 
ভাততের খলিজ : শ্রীরাজশেখর বন 

বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচল্্র ভট্টাচার্ধ 
হিন্দু রসায়ন বিদ্কা।: আচার প্রকুলচ্ বাক্স 


,. দক্ষত্র-পরিচন্স : ক্মধ্যাপক এ প্রমখনাথ্‌ পেনগুপ্ত 


শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুজ্রেঞ্সকুমার পাল 
শচীন বাংল! ও বাঙালী : ডষ্টর সুকুমার দেন 
বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক জীন্রিয়দারঞ্জন রায় 
বআমুর্ধেদ-পরিচয় ; মহাছোপাধ্যায় খণনাথ সেন, 
বঙ্গীয় নাটাশাল! : শ্রীব্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক্স 
রঞ্জন-দব্য : ডক্টর ছুঃখহরণ চক্রবর্তী 
জমি ও চাঁষ ; ডক্টর সত্যাপ্রসাদ রায় চৌধুরী 
যুদ্ধোত্তর রাংলার কৃষি-শিঞ্জ : ডক্টর যৃহদ্মদ কুদরত-এ-খুদী 
০ 
স্বায়তের কথ! : প্রমথ চৌধুরী 
জমির মালিক: প্রীঅতুলচন্তর গুপ্ত 
বাংলার চাষী : ্রীশাস্তিশরিকস বন 
স্বাংলার রাক্গত ও জমিদার : ডক্টর শান সেন 
“আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক জ্ীঅনাখনাথ বস 
দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : জউমেশচজ্্র ভট্টাচার্ধ 
বেদাস্ত-দর্শন : উদর রমা। চৌধুরী 


